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মুদ্রাকর ঃ 

ছুৰ্গাপদ ঘোষ 
শ্রীমরবিন্দ প্রেস 

১৬ হেমেন্দ্ৰ সেন গ্রাট, 
কলকাতা-৭০০০০৬ 


উৎসর্গ 
আমার শিক্ষক, বস্থুবিজ্ঞান মন্দিরের প্রাক্তন অধিকর্তা 
স্বৰ্গত আচার্য দেবেন্দ্রমোহন বস্তুর পুণ্য স্মৃতির 
উদ্দেশে | 
বিমলেন্দু মিত্ৰ 


ভূমিকা 


বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন প্রকাশনা সংস্থা বাংলা ভাষায় আচাৰ্য" 
জগদীশচন্দ্ৰ বস্তুর জীবনীগ্রন্থ প্রকাশ করেছেন। শ্রী পুলিনবিহারী 
সেন কর্তৃক সম্পাদিত জগদীশচন্দ্রের ‘অব্যক্ত পুস্তকের (জন্ম শতবাধিক 
সংস্করণ) পরিশিষ্টে বাংলা জীবনীগ্রন্থের একটি অসম্পূৰ্ণ তালিকা 
দেওয়া আছে। জগদীশচন্দ্র জন্ম শতবার্ষিকী প্রকাশনা সংস্থা” 
(বস্তু বিজ্ঞান মন্দির ) ছুই খণ্ডে জগদীশচন্দ্ৰের ‘জীবনী ও বিজ্ঞান, 
সাধনার পরিচয়' প্রকাশ করেন ইংরাজি ১৯৬৩ খ্ৰীষ্টাব্দে। এই 
শেষোক্ত বইটির ২য় খণ্ডটি ব্যতীত অন্যান্য প্রকাশিত গ্রন্থে, 
জগদীশচন্দ্র বিস্তৃত গবেষণার প্রকৃত তাৎপর্ধবাহী অতি সামান্য 
আলোচনাই পাওয়া যায়। 'গ্রীভূমি পাবলিশিং কোম্পানী’ 
জগদীশচন্দ্রের একটি জীবনী প্রকাশ করেন,--লেখক শ্রীস্থবোধচন্দ্র 
গঙ্গোপাধ্যায়। বইটি বর্তমানে ছাপা নেই। 

জগদীশচন্দ্ৰের সমগ্র বৈজ্ঞানিক কার্যাবলী মোটামুটি ছুটি অংশে 
ভাগ করা চলে, পদার্থবিজ্ঞান ও ‘জৈব ভৌত তাত্বিক” (Biophysics ) 
বিষয়ে মুল্যবান ও ভিত্তিস্থাপনকারী গবেষণা এই ছুই ভাগে রয়েছে। 
প্রথম বিষয়ের কাজগুলি ১৮৯৫ থেকে ১৮৯৯ পর্যন্ত ব্যাপ্ত, যেগুলি 
মোটামুটি পশ্চিমী বিজ্ঞানীমহলে সমাদূত। কিন্ত ১৯০০-১৯০২ পর্যন্ত 
জগদীশচন্দ্র যে গবেষণাগুলি করেন তা হল জড় ও জীবের মধ্যে 
সমশ্রেণীর সাড়ার আবিষ্ধার। এই কাজগুলি তখন অস্বাভাবিক 
বিতর্কের ঝড় তুলেছিল। বর্তমান চিন্তা ভাবনা অনুযায়ী পর্যালোচনা 
করলে দেখা যায় যে এই পর্যায়ে জগদীশচন্দ্র যে কাজগুলি করেছিলেন. 
তা Solid State Physics-এর পথনির্দেশকারী অতি মূল্যবান কাজ। 
দ্বিতীয় পর্যায়ে উদ্ভিদ শারীরতত্ব বিষয়ে গবেষণা তিনি করেছেন ১৯০২ 
থেকে ১৯২৮ পর্যন্ত । এই পর্যায়ের কাজগুলি অনুধাবন করলে বোঝা. 


(ii) 

যায়, তিনি ছিলেন বর্তমান 78102255105 বিজ্ঞানের পথিকৃৎ, যিনি 
সর্বপ্রথম ভৌত “তেজ”-কে (Radiati০n ) অনুসন্ধানী-শলাক| 
(05059) হিসেবে ব্যবহার করে জৈব প্ররক্রিয়াসমূহের 
ভৌতবিজ্ঞাননম্মত মীপজৌক করতে অগ্রনর হয়েছিলেন ৷ 

জগদীশচন্দ্র জীবনীও প্রায় উপন্যাসের মতই চিত্তাকর্ষক । 
বর্তমান গ্রন্থে জীবনকাহিনী বর্ণনার সঙ্গে সঙ্গে আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের 
প্রেক্ষাপটে রেখে তার গবেষণাসমূহের পূৰ্ণাঙ্গ বিবরণ দেওয়া হয়েছে। 
এ বিষয়ে এই গ্রন্থটি অনন্যতার দাবী রাখে। 

এই পুস্তক রচনায় বন্থু বিজ্ঞান মন্দিরের নানা সহকর্মী ও বন্ধুর 
অকুণ্ঠ সহযোগিতা পেয়েছি। বন্ধুবর শ্রীরবীন বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রতি 
অসীম কৃতজ্ঞতা এখানেই জানিয়ে রাখি। আট-প্লেটে ছাপ! ছবিগুলির 
ব্লকের প্রায় সবগুলিকেই ব্যবহার করবার অনুমতি দিয়ে বসুবিজ্ঞান 
মন্দিরের প্রকাঁশনা-বিভাগ ও বন্ধু অধ্যাপক স্ুনির্মল চন্দ কৃতজ্ঞতাপাশে 
আমাকে আবদ্ধ করেছেন। 


বন্ধু বিজ্ঞান মন্দির, বিমলেন্দু মিত্ৰ 
কলিকাতা-৯ 


॥ ১ ॥ 

প্রস্তাবন। ॥ 

জগদীশচন্দ্র বন্থুর আবির্ভাব ১৮৫৮ গ্রীষ্টাব্দের ৩০শে নভেম্বর, 
তখনকার অবিভক্ত বাংলাদেশের ময়মনসিং শহরে । আমাদের দেশের 
আধুনিক বিজ্ঞান-গবেবণার পথিকৃৎ হিসেবে তিনি ভারতবাসীর কাছে 
প্রিচিত। তিনিই প্রথম ভারতীয় বিজ্ঞানী যাকে বিশ্বের বিজ্ঞানীসমাজ 
পশ্চিমী-বিজ্ঞানবিদ্দের সমকক্ষ বলে মেনে নিয়েছিল। আমর! তার 
জীবনকথা বলতে বসেছি। শুধু জীবনকাহিনী নয়, বিজ্ঞানে তার 
অবদানের পূর্ণ আলোচনাও আমরা করব। সেইসঙ্গে আমরা চেষ্টা 
করব বর্তমানের দৃষ্টিভঙ্গীতে তাঁর কাজের পুনমূল্যায়নের ৷ এই ছোট 
প্রস্তাবনার মারফত হল আমাদের কথা শুরু । 


এতিহাসিকর! বলেন যে ১৮৫৭ শ্রীষ্টাব্দের সিপাহা বিদ্ৰোহ বা 
ভারতের প্রথম স্বাধীনতা যুদ্ধের পরেই হল ভারতের মধ্যযুগের 
অবসান। ইংরেজের অধীন ভারতবর্ষে ক্ৰমশঃ ইংরাজি শিক্ষার ব্যাপক 
প্রচলন শুরু হল। সেই সঙ্গেই এদেশের জ্ঞানী-গুণী চিন্তাশীল ব্যক্তিরা 
দাবী করলেন এদেশে পাশ্চাত্য বিজ্ঞানশিক্ষারও পত্তন হোক। 

এইসব দেশীয় জ্ঞানী-গুণী ব্যক্তিদের প্রধান ছিলেন রাজা রামমোহন 
রায়। তিনিই নব্য ভারতের আদিপুরুষ। মহাত্ম ডেভিড হেয়ারের 
সঙ্গে মিলে ১৮১৬ খ্ৰীষ্টাব্দেই তিনি প্রঠিঠ। করেছিলেন এদেশের প্রথম 
ইংরাজি বিগ্ভালয়ের। প্ৰদানত মিশনারীদের চেষ্টায় ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দে 
প্রীরামপুর কলেজ্জ প্রতিষ্ঠিত হল। দেশে ইংরাজি শিক্ষা দ্রুত এগিয়ে 
চলল। সেই মুক্ত বাতায়নপথে এল পাশ্চাত্য ব্যবহারিক বিজ্ঞান- 
চর্চার সোনালী আলো। পশ্চিমী চিকিৎসাবিজ্ঞান শেখাবার 
ব্যবস্থাও হল। 

রামমোহনই বলেছিলেন, ইংরাজি ভাষা, সাহিত্য, দর্শনই শুধু নয়, 
পাশ্চাত্য ব্যবহারিক বিজ্ঞান এদেশের ছাত্রদের শেখাতে হবে । 


ঠা বিজ্ঞান-পথিরুৎ জগদীশচন্দ্র বহন 
হিন্দু কলেজে বিজ্ঞানের পাঠ দেওয়া শুরু হল। হিন্দু কলেজের জন্য 
১৮২৩ খ্রীষ্টাব্দে লণ্ডনের ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান সোসাইটি থেকে হ্যারিংটন 
সাহেব আনিয়ে দিলেন, মেকানিক্স হাইডে স্টযাটিক্‌স্‌, নিউস্যাটিজ, 
অপটিক্স, ইলেকট্রিসিটি, জআযান্ট্ৰনমি ও কেছিষ্টি শেখানোর নানারকম 
জিনিসপত্তর 1*'” বাঙ্গালী ছাত্রদের কাছে গ্যা/ললিও বা ভণ্টা আর 
অচেনা পুরুষ রইলেন না। 

দেশের ছাত্ররা বিজ্ঞানের শিক্ষা পেতে লাগল । কলকাতায় 
অনেকগুলি স্থুল-কলেজ খোলা. হল। শুধু/তাই নয়, দেখা গেল ক্রমে 
বিভিন্ন জেলাতেও ইংরাজি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। দেশের মধ্যে 
ইংরাজি শিক্ষায় শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণী তৈরি হয়েছে। জ্ঞানে গুণে 
ভারা দশের মধ্যে বিশেষ প্রতিষ্ঠা পেয়েছেন। এমনই একজন হলেন 
জগদীশের পিতা__ভগবানচন্দ্র বস্থু। 


জগদীশের পিভামাতা_-ভগবান্চন্দ্র ও বামাস্থন্দরী ॥ 
ভগবানচন্দ্র ঢাকা কলেজের প্রথম যুগের ছাত্রদের মধ্যে এক 
উজ্জল বরত্ন। ময়মনসিং শহরে প্রথম সরকারী ইংরাজি স্কুল বসল 
১৮৪৩ খ্রীষ্টাব্দে । ভগবানচন্দ্রই হলেন তার প্রধান শিক্ষক। ১৮৫৭ 
সালে কলকাতা বিশ্ববিষ্ঠালয়ের প্রতিষ্ঠ। হয়। পরের বছরেই 
বিশ্ববিদ্যালয়ের এপ্টান্দ পরীক্ষা দিলেন ময়মনসিং স্কুলের হেডগাস্টার 
ভগবানচন্দ্র বসু এবং বলা বাহুল্য, কৃতিত্বের সঙ্গে পাসও করলেন। 
এ বছর জগদীশচন্দ্রের জন্ম, আর এ বছরই ২৩শে সেপ্টেম্বর 
ভগবানচন্দ্র ময়মনসিং জেলার ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ও কালেক্টরের 
পদ পেলেন। 
জগদীশচন্দ্রের মায়ের নাম বামাস্থন্দরী | 
ভগবানচন্দ্রের পরিবারের আদ নিবাস অবশ্য ঢাকা জেলার 
বিক্রমপুর পরগনার রাটরিখাল গ্রামে। বস্থু পরিবার রাখালের 
সম্মানিত, সম্ছল পরিবার। বিক্রমপুর প্রাচীন সমৃদ্ধ জায়গা; শিক্ষায় 


* করুণাসাগর বিছ্যাপাগর, ইন্দ্র মিত্র, পৃঃ ৮৬। 
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অগ্রশী। বৌদ্ধ ইতিহাসের উজ্জলতম রত্ব দীপঙ্কর অতীশ শ্রীজ্ঞান 
বিক্রমপুরেরই রাজবংশের সন্তান ছিলেন বলে কথিত আছে। 

ভগবানচন্দ্র নিষ্ঠাবান ব্রাহ্ম ছিলেন। তিনি ও তীর স্ত্রী 
বামান্ুন্বরী দুজনেই দৃঢ়চেতা, আধুনিক চিন্তাধারার মণ্ডিত চরিত্রবলের 
অধিকারী । জগদীশচন্দ্র তাদের বড় ছেলে, তবে তাদের ছোট 
ছেলেটির খুব অল্প বয়সেই মৃত্যু হয়। জগদীশসন্দ্রে পাঁচটি ভগ্নী-- 
স্বৰ্ণ প্ৰভা, সুবর্ণপ্রভ'ঃ লাবণ্যপ্রভা, চারুপ্রভা ও হেমপ্রভা ৷ স্বর্ণ প্রভার 
স্বামী বিখ্যাত দেশনায়ক আনন্দমোহন বন্থ ও সুবর্ণপ্রভার স্বামী 
আনন্দমৌহনেরই ভাই মোহিনীমোহন। 

তখনকাঁর ব্রাহ্মদমাজের মানুষেরা প্রায় সকলেই উচ্চশিক্ষিত, 
সং্কারমুক্ত ও নানা বিয়ে অগ্রনী ছিলেন। ভগবানচন্দ্রও ছিলেন 
সমাজদংস্কারের কাজে বিশেষ আগ্রহী | ১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দে দেখি যে তিনি 
ময়মনসিং থেকে বিভ্যাসাগর মহাশয়ের হিন্দু বিধবা বিবাহের 
আন্দোলনের সপক্ষে নিজের মত জানিয়ে চিঠি লিখছেন। ময়মনসিং-এ 
তিনি ‘সাপ্তাহিক প্রার্থনা সভা’র প্রতিষ্ঠ। করেন, যে সভার উৎসাহী 
যুবকবৃন্দের কাজ ছিল সমাজসংস্কার। ভারতের সেই নবজাগরণের 
কালে ভগবানচন্দ্ৰও সুগভীর জাতীয়তাবোধে উদ্ধ,দ্ধ হয়েছিলেন। 
ফরিদপুরে যখন তিনি ডেপুটি ম্যাজিস্রেট তখন তিনি সেখানে এক 
‘জাতীয় মেলার” উদ্বোধন করেন। এই মেলায় স্বদেশী কারিগরদের 
হাতে তৈরি দেশী জিনিসপত্রের প্রদর্শনীর সাহায্যে স্বদেশী শিল্পের 
সংগঠন ও প্রসারসাধন ছিল তার উদ্দেশ্য। ফরিদপুরে তিনি একটি 
শিল্প ও কারিগরি বিদ্যালয় স্থাপন করেন। এসবই কিন্তু বাংলার 
পরবর্তাঁ তথাকথিত ন্বদেশী যুগের উদ্দীপনার অনেক আগে। 
ফরিদপুরের এই “ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট’ অবশ্য বেশ কড়া হাকিম! কিন্তু 
তা সত্বেও তার স্বাভাবিক দয়া ও করুণার ভাণ্ডার অফুরন্ত ছিল। 
ফরিদপুরে জলপথে তখন বেশ ডাকাতি হত। ফরিদপুর নদীমাতৃক 
দেশ। ডাকাতের! নৌকো নিয়ে ডাকাতি করতে বেরুত, নিঃসঙ্গ 
খবাত্রীনৌকো দেখলেই তার! আক্রমণ করত। ভগবানচন্দ্র এই 


নি স্হ্হা 
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ধরনের ডাকাতি প্রায় উচ্ছেদ করেছিলেন। একবার এক ডাকাতের 
দলকে গ্রেপ্তার করে তিনি তাঁদের বিচারের পর জেলখানায় পুরলেন। 
ডাকাত সর্দার জেলে যাবার আগে বলে গেল যে ছাড়া পেলে সে এর 
শোধ নেবে। যে কথা সেই কাজ। কারাবাসের সময় ফুরলে তারা 
মুক্ত হল। তারপর একরাতে তারা এসে ভগবানচন্দ্রের বাড়িতে 
আগুন লাগিয়ে দিল। বস্তু পরিবার কোনমতে প্রাণে বাঁচলেন। কিন্তু 
বহু মূল্যবান জিনিস তাদের নষ্ট হল! 

সে রাতে যখন অগ্নিদেব লেলিহান শিখায় সেই বাসগৃহ আক্ৰমণ 
করেছেন আর ভগবানচন্দ্ৰ সপরিবারে গৃহত্যাগ করেছেন তখন একজন 
বললে-_আপনাদের লক্ষ্মীদেবীর মূতি আগুনের মধ্যে পড়ে আছেন 
দেখলুম। ওঁরা খুব অবাক হলেন, কারণ এমন কোনও প্রতিমা তো 
তাদের নেই। তাড়াতাড়ি ফিরে গিয়ে দেখলেন যে ভগবানচন্দ্রে 
শিশুকন্যার কথা তারা একেবারে ভুলে গিয়েছিলেন আর নে অগ্নিশিখার 
বেষ্টনীর মধ্যে চুপ করে বসে আছে! যা হোক, তাকে অক্ষত অবস্থায়, 
উদ্ধার করা গেল। 

ম্যাজিস্ট্রেট ভগবানচন্দ্র একবার এক সাংঘাতিক ডাকাতকে ধরে 
জেলে পাঠালেন। যখন সে জেল থেকে ছাড়! পেল তখন সে সটান 
ম্যাজিস্টরেট সাহেবের কাছে এসে বলল,--তার সংভাবে রুজি- 
রোজগারের ব্যবস্থা ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবকেই এখন করতে হবে। দয়ালু 
ভগবানচন্দ্র তৎক্ষণাৎ তাকে নিজের ভূত্যপদে নিয়োগ করলেন। তার 
কাজ হল তার শিশুপুত্র জগদীশের দেখাশোনা করা। এই 
একদা-সাংঘাতিক ডাকাত কিন্তু অতিশয় বিশ্বাসী ভৃত্য হিসেবে 
তাদের আজীবন সেবা করেছে। 


ভগবানচন্দ্ৰের চরিত্র বৈশিষ্ট্য ৷ 


ভগবান্চন্দ্র অপূর্ব চরিত্রের মানুষ ছিলেন। তিনি দেশকে, 
মাতৃভাষাকে, দেশের মানুষকে প্রকৃত ভালবাসতেন। তিনি যখন 
ইংরাজি স্কুলের হেডমাস্টারের পদ ছেড়ে ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট হলেন তখন 
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ভার ভাই ঈশ্বরচন্দ্র বন্ু সেই স্কুলের হেডমাস্টার হন। কিন্তু যখন 
নিজের বালকপুত্ৰ জগদীশের স্কুলে যাবার সময় হল তখন ভগবানচন্দ্র 
তাকে সেই ইংরাজি স্কুলে না পাঠিয়ে তাকে ভতি করে দিলেন বাংলা 
পাঠশালায়। তীর ইচ্ছা, ছেলে আগে মাতৃভাষা ভাল করে শিখুক, 
পরে ইংরাজি স্কুল। শুধু তাই নয়, তিনি চেয়েছিলেন তার ছেলে 
পাঠশালায় গ্রামের সাধারণ চাষী বা জেলের ছেলেদের সঙ্গে মিশুক, 
এভাবেই নিজের মাতৃভূমিকে চিন্থুক। 

দেশে তখন নতুন রেললাইন বসছে । লাইন বসেছে হাওড়া থেকে 
বর্ধমান হযে রানীগঞ্জ পর্যন্ত । রেললাইন পাতবার জন্য উ মাটির 
বাঁধ দিতে হল। ফলে এই অঞ্চলের স্বাভাবিক জলনিকাশী ব্যবস্থা 
বিপর্যস্ত হয়ে গেল! বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে বদ্ধ জলার সৃষ্টি হল। 
এর ফলে দেশজুডে এল কালান্তক ম্যালেরিয়া মহামারী । ভগবানচন্দ্ 
তখন বর্ধনানে সহকারী কমিশনার । মহামারীতে গ্রামকে গ্রাম উজাড় 
হয়ে গেল। বহু পরিবার নিঃস্ব হয়ে গেল। অনাথ বালক-বাঁলিকীয় 
গ্ৰামাঞ্চল ভরে গেল। ওদের বিষয়ে কিছু একট! করতে হয়! 
ভগবাঁনচন্দ্র ওদের নানারকম হাতের কাজ শেখাবার ব্যবস্থা করে 
দিলেন। এমন কি নিজের বাড়িতেই ছোট্ট কারখানা বলিয়ে 
ফেললেন। এ কারখানাতে তৈরি ছোট্ট একটি পেতলের কামান 
জগদীশচন্দ্রের সংগ্রহের মধ্যে ছিল। যখন ভগবান্চন্দ্র কাটোয়ায় 
বদলী হলেন সে সময়ে সেখানে দারুণ মন্বন্তর দেখা দিয়েছিল। তিনি 
দুস্থদের অক্লান্ত সেবায় নেমে গেলেন ৷ নিজের স্বাস্থ্য প্রায় ভেঙ্গে 
পড়বার জোগাড় হল। 

দেশে তখন সবে শিক্ষিত মধ্যবিত্ত সমাজ গড়ে উঠছে। দেশের 
নিজম্ব শিল্পোগ্ভম বলতে কিছু নেই। কিন্তু জাতীয় ভাবে উদ্ধ,দ্ধ 
ভগবানচন্দ্র বুঝেছিলেন যে দেশীয় শিল্প না গড়ে উঠলে দেশ স্বনির্ভর 
হতে পারবে না। তিনি তার বন্ধু আনন্দমোহন বন্থু ও দুর্গামোহন 
দশকে সঙ্গী করে গড়ে তুললেন প্রথম ভারতীয় পরিচালনায় চা-শিল্প, 
স্ষ্টি করলেন ন্যাশনাল টি কোম্পানী” নামের প্রতিষ্ঠান এই 
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প্রতিষ্ঠান তার জীবদ্দশায় লাভজনক প্রতিষ্ঠান হয়ে উঠতে পারে নি 
এবং এই কোম্পানী চালাতে তিনি বিশেষ খণগ্রস্ত হয়ে পড়েন ৷ 
সাধারণ দৃষ্টিতে ভগবানচন্দ্রের সমস্ত উদ্যম বার্থ বলে মনে হলেও যখন 
আমরা ভাবি যে তার সমস্ত উদ্মের পেছনে ছিল অগাধ দেশপ্রেম 
তখন তার ব্যর্থতাও আমাদের চোখে মহৎ হয়ে ওসে। শিল্প, বাণিজ্য,কৃষি, 
সব বিষয়েই তিনি নানা উদ্যম নিয়েছিলেন কিন্তু সেই জাতীয়তাবোধের 
উষাকালে প্রকৃত অভিজ্ঞতার অভাবে সব উগ্ভমই আপাতদৃষ্টিতে 
ব্যর্থ হয়েছিল। 

জগদাশের মা বামান্ুন্দরীও ছিলেন রাটিখাল গ্রামেরই অভিজাত 
বংশের মেয়ে। তারও চরিত্রবল ছিল অসাধারণ । বস্তুতঃ জগদীশচন্দ্রের 
জীবন গড়ে তোলার পেছনে পিতামাতার অদম্য তেজ, মহত্ব ও দৃঢ় 
চরিত্রবল অপরিসীম প্রেরণা জুগিয়েছিল। 


॥১২ ॥ 
জগদীশের প্রাথমিক শিক্ষা ৷ 


বালক জগদীশ ভতি হলেন গ্রামের পাঠশালায়, পরে ময়মনসিং-এ 
বাংলা স্কুলে। তিনি নিজে স্কুলের বর্ণনা দিয়েছেন-__দ্দক্ষিণদিকে 
আমার পিতার মুসলমান চাপরাসীর পুত্র এবং বামে এক ধীবরপুত্ৰ 
আমার সহপাঠী ছিল। তাহাদের নিকট আমি পশুপক্ষী ও জলজন্তর 
জীবনৰৃত্তাপ্ত স্তব্ধ হইয়া শুনিতাম। সম্ভবতঃ প্রকৃতির কার্্য অনুসন্ধানে 
অনুয়াগ এইসব ঘটনা হইতেই আমার মনে বদ্ধমূল হইয়াছিল ৷” 

জগদীশ প্রবহমান নদীর দৃশ্য বড় ভালবাসতেন; সম্ভবত 
বিক্রমপুরের বিশাল জলরাশিসমৃদ্ধ নদীগুলি ছোটবেলাতেই তার মনে 
মোহ বিস্তার করেছিল। পরে যেখানেই তিনি বাম! বেঁধেছেন বা 


* ১৯১৫ খৰীষ্টায়ে বিক্রমপুর সম্মিলনীতে পঠিত বক্তৃতা) পরে ‘অব্যক্ত বইতে, 
“বোধন? নাম দিয়ে প্রকাশিত। 


বিজ্ঞান-পথিক্ৎ জগদীশচন্দ্র বহু ৭ 


বাড়ি তৈরি করেছেন সেখানেই নকল নদীনালা, পুল ইত্যাদিও তৈরি 
করেছেন। আর ভালবেসেছেন গাছপালা, ফুসফল ও বাগান তৈরি 
করাকে । 

বড় হয়ে যখনই অবসর পেয়েছেন বেরিয়ে পড়েছেন পাহাড়- 
পর্বতে, বনে-জঙ্গলে, প্রকৃতির লীলাভূমিতে। যখন তার পাচ বহর 
বয়স, তখন তকে একটি ছোট্ট ঘে'ড়| কিনে দেওয়া হয়েছিল। একবার 
শহরে সত্যিকারের ঘে'ড়দৌড় হচ্ছে । কে যেন ঠাট্টার ছলে জগদীণকে 
বলল-_তোমার ঘোড়ায় চড়ে তুমিও রেস্‌ দাও না! জগদীশ 
গম্ভীরভাবে ঘোড়দৌড়ে নিজের ঘোড়া চড়ে হাজির, শেষ পর্যন্ত 
ঘোড়া ছোটালেন, সবশেষে পৌহলেন যখন তখন তার ছেট দেহ 
ক্ষতবিক্ষত কিন্তু বালক শেষ পৰ্যন্ত দৌড়েছে, ক্ষান্তি দেয় নি! যাত্ৰা 
শোনায় জগদীশের গভীর আগ্ৰহ বিশেষ করে মহাভারতের কর্ণ 
চরিত্র তাকে মুগ্ধ করেছিল। 
কলকাতায়, সেণ্টজেভিয়াস স্কুলে ও কলেজে £ ফাদার লাফে ৷ 


ভগবানচন্দ্র তখন বর্ধানে বদলী হয়েছেন। তিনি জগদীশকে 
কলকাতার কোন স্কুলে ভর্তি করতে চাইলেন। প্রথমত হেয়ার স্কুলে 
জগদীশ ভি হলেন কিন্তু কয়েকমাস না কাটতেই তাকে ভতি করা হল 
সেন্ট জেভিয়ার্জ স্কুলে। 

সে্ট জেভিয়ার্সে তখন আযাংলো! ইণ্ডিয়ান আর সাহেবদের ছেলেরাই 
পড়ত। পড়াশোনা হত ইংরাজি ভাষায়। ইংরাজিতে কথাবার্তা 
চালাতে প্রথম প্রথম জগদীশের বেশ অনুবিধে হত। কিন্তু সে অনৃবিধে 
তিনি শীঘ্রই কাটিয়ে উঠলেন। তার তখন দশ বছর বয়স। উঠতে 
হল একটি ছাত্রাবাদে। এতে অস্থৃথিধে খুব বেশি হয়নি, মির্জাপুরের এ 
ছাত্রাবাসে থাকতেন ত্র ক্ষপরিবার থেকে আসা ছাত্ররা । আনন্দমোহন 
বস্থুর ছোট ভাই মোহিনীমোহন জগদীশের দেখাশোনার ভার নিলেন। 

১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দে ষোল বছর বয়সে জগদীশচন্দ্র কলকাতা বিশ্ব 
বিদ্যালয়ের এন্টান্স পরীক্ষা পাস করলেন বেশ ভালভাবেই ঃ একটি 


৮ বিজ্ঞান-পথিকৃৎ্ জগদীশচন্দ্র বস্তু 


বৃত্তিও পেলেন। সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজেই এফ. এ. ক্লাসে ভতি 
হলেন। এফ. এ. পরীক্ষায় বিজ্ঞান বিভাগও ছিল, তিনি বিজ্ঞান 
বিভাগেই যোগ দিলেন । 

সেন্ট জেভিয়ার্সে পদার্থবিদ্ভার অধ্যাপক ছিলেন ফাদার লাফৌ 
(Lafont )। নানারকম পরীক্ষা দেখিয়ে তিনি পদার্থবিজ্ঞানের 
ক্লাসকে খুবই চিত্তাকর্ষক করে তুলতেন। জগদীশ ফাদারের পড়ান’তে 
দারুণ আকৃষ্ট হলেন। ফাদার লার্ফৌও জগদীশকে সন্গেহে কাছে 
টেনে নিলেন। লাফে! সাধারণ মানুষদের সামনে খুবই প্রাঞ্জল ভাবে 
বিজ্ঞানের বিষয়ে বক্তৃতা দিতেন। উদ্দেশ্য, বিজ্ঞানের প্রসার । 
জগদীশের কাছে এ কাজটি সবচেয়ে ভাল লাগত। 

জগদীশচন্দ্রের কাগজপত্রের মধ্যে তখনকার রেক্টর ফাদার ভ্যান 
ইম্পের দেওয়া একটি সার্টিফিকেট পাওয়া গেছে। তা থেকে দেখি যে, 
জগদীশ ১৮৭৭ খ্রীষ্টাব্দে এফ. বি. এ ও ১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দে বি. এ. পাস 
করেন। ল্যাটিন, বিজ্ঞান ও সংস্কৃতে বিশেষ ব্যুৎপত্তি দেখিয়েছেন 
বলেও বলা আছে। 

পাস করার পর জগদীশ স্থির করলেন যে, তিনি তখনকার ভাল 
ছাত্রদের মত বিলেতে গিয়ে আই. নি. এস. হবেন। বাবা নিজে ডেপুটি 
ম্যাজিস্ট্রেট হয়েও কিন্তু ছেলের এ ইচ্ছায় সায় দিতে পারলেন না। 
আই. সি. এস. হয়ে এলেও সরকারী চাকরিতে স্বাধীনতা নেই । তিনি 
আরও জানতেন যে, সরকারী ‘সিভিলিয়ান’-র| দেশের জনসাধারণের 
প্রীতির পাত্র নয়, কারণ বিদেশী শোষক শক্তির তাঁরা প্রতিভূ। জগদীশ 
তখন বললেন_ঠিক আছে, তিনি তাহলে ডাক্তারী পড়বার জন্যে 
বিলেতে যাবেন। তা’তে বাবার আপত্তি নেই। কিন্তু মুপ্ধিল হল বিলেতে 
পড়াশোনার খরচ জোগান। ইতিপূর্বেই বলেছি ভগবনিচন্দ্র নানা 
স্বদেশী শিল্প প্রতিষ্ঠার জন্য অনেক পয়সাকড়ি খরচ করেছিলেন। এত 
খরচ করতে গিয়ে তখন বিশেষ খণগ্রস্ত হয়ে পড়েছিলেন ৷ শুধু তাই নয়, 
এ সময়ে তিনি বেশ কিছুদিন রোগভোগ করেছিলেন; সরকারী মাইনে 
অর্ধেক হয়ে গিয়েছিল। তবুও পরামর্শ করে স্থির হল যে মায়ের কিছু 


শ্রী ভগবান চন্দ্র বসু 


শ্ৰীমতী বামাসুন্দরী বসু 


বিজ্ঞান-পথিক্ুৎ জগদীশচন্দ্র বহু ৯ 


নভম বিক্ৰি করে দে) যাবে । কিন্তু বামীুন্দবী€ ছেলের বিদেশ 
যাওয়াতে প্রথমটা মত দিতে পারলেন না। তার ছোট ছেলেটি দশ 
বছরের হয়ে মার! গেছে। জগদীণই একমাত্র পুত্রসন্তান। [সে 
অতদিন ধরে অত দূরদেশে পড়ে থাকবে এ চিন্তাও অসহ্য । তিনি 
ভয়ানক আপত্তি করলেন। জগদীশ প্রায় মুড়ে পড়লেন। কিন্তু 
শেষ পৰ্যন্ত ম| তীর সমস্ত দুশ্চিন্তাকে জয় করে অনুমতি দিলেন নিলেত 
যাবার । অলঙ্কারও বিক্রি করতে হল না, কারণ ইতিমধ্যে ভগবানচন্দ্র 
সুস্থ হয়ে আবার কাঁজে যোগ দিয়েছেন। 


উচ্চশিক্ষার জন্য বিলাতযাত্ৰ৷ ॥ 

১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দে জগদীশ বিলেতের পথে পাড়ি দিলেন। 

সমুদ্ৰযাত্ৰ৷ বিশেষ আনন্দের হল না। এর পেছনে একটু ছোট 
ইতিহাস আছে । বি. এ. পান করবার পর জগদীশের এক বন্ধু আদামে 
তাদের বাড়িতে থেকে বিখ্যাত আসামের জঙ্গলে বাঘ শিকারের নিমন্ত্রণ 
করেছিল আর জগদীশও মহা উৎসাহে আসাম যাত্রা করেছিলেন। কিন্তু 
নে সব অঞ্চল তখন ছিল খুবই অস্বাস্থ্যকর, ছিল সাংঘাতিক কালাজ্বরের 
প্রকোপ । মশা কামড়ালে রক্ষা নেই। আসামে পৌছনর দ্বিতীয় 
দিনেই জগদীশ জ্বরে পড়লেন। জ্বর এমন সাংঘাতিক হয়ে দাড়াল যে, 
সকলেই তার কলকাতা ফিরে যাবারই পরামর্শ দিলেন। কোন গাড়ি 
পান্ধ পাওয়া গেল না, অত্যন্ত অমুহ্থ শরীরে ঘোড়ায় চড়ে বহু পথ 
পাড়ি দিতে হল। মুস্কিল হল যে, তখন কালারের কোন চিকিৎসাও 
ছিল না। এ ঘটনার অনেক পরে ডাক্তার উপেন্দ্ৰনাথ ব্রহ্মচারী কালা- 
জ্বরের অব্যর্থ ওষুধ আবিষ্কার করেন। মাঝে মাঝেই জগদীশের জ্বর 
বাড়ত। বিলেতের পথে জাহাজে অ:রর প্রকোপ খুবই বেশি হল। 
যখন তিনি সাউথহাম্টনে পৌছলেন তখন যেন নড়বারও ক্ষমতা 
নেই ৷ লগ্ুনের পথে ট্রেনে তিনি বেহুশ হয়ে পড়লেন । সহ্যাত্রিণী 
‘এক ভদ্রমহিলা শুশ্রাধা করেন তাকে । 

কিন্তু রোগ তাঁকে বাধা দিতে পারল না। তিনি ডাক্তারী পড়বার 


১০ বিজ্ঞান-পথিক্বৎ জগদীশচন্দ্র বহু 


জন্যে লণ্ডনের এক হাসপাতালে ভি হলেন। এজন্তে তাকে একটি 
পরীক্ষা পাসও করতে হল। 

জুওলজি, বোটানি, আযানাটমি দিয়ে পড়াশোনা শুরু হল। কিন্তু 
স্বাস্থা গোলমাল করতে লাগল । প্রায়ই জর আপছে। কোনও 
ওষুধেই কোন কাজ হয় না। মাস্টারমশাইরা গম্ভীর হয়ে মাথা, 
নাড়তে লাগলেন। ডাক্তারী পড়ার প্রচণ্ড খাটুনি। এরকম শরীরে 
কি করে তা সহা হবে? আ্যানাটমির অধ্যাপক পরামর্শ দিলেন, 
ডাক্তারী পড়া ছেড়ে দাও। মেডিসিনের মাস্টারমশাই, প্রথিতযশা 
চিকিৎসক ডক্টর রিঙ্গার অনেক ওষুধপত্র প্রয়োগ করেও কোনও ফল 
পেলেন না,--তারও পরামর্শ হল, চিকিৎসাবিজ্ঞান পড়া ছেড়ে দাও। 

অগত্যা জগদীশ ঠিক করলেন যে, তিনি লণ্ডন শহর ছেড়ে দেবেন, 
কেম্ত্রজে গিয়ে বিজ্ঞান পড়বেন। আনন্দমোহন বস্থু ছিলেন 
কেম ব্রজের প্রথম ভারতীয় “র্যাংলার ( Wrangler )। তার একটা 
সুপারিশ নিয়ে জগদীশ সেখানকার বিখ্যাত ক্রাইস্টস্‌ কলেজে ভণ্ভি 
হলেন ১৮৮১ গ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারীতে ৷ 

তখনকার লগুনের ধুলো আর কুয়াশার আবহাওয়া ছেড়ে দিয়ে 
কেম্‌ত্রজের নির্মল গ্রাম্য পরিবেশে আসায় তার স্বাস্থ্য আগের চেয়ে 
ভাল হল কিন্ত নিয়মিত জবর আসা বন্ধ হল না ৷ ওযুধ-ব্যুধে কাজ 
হয় না দেখে ওষুধ খাওয়া বন্ধ করে দিলেন। বরং নিয়মিত ব্যায়াম চ্গী 
শুরু করলেন। কেম্ত্রিজের শান্ত ‘ক্যাম’ নদীতে দীড়টানা নিয়মিত 
চলতে লাগল। অবধ্য একবার বিপত্তিও ঘটেছিল, নৌকো উল্টে 
বরফের মত ঠাণ্ডা জলে হাবুডুবু খেতে হল ৷ ফলে জবর আর বাড়ল ৷ 
তবুও কেম্‌ ব্ৰজে তিনি লণ্ডনের চেয়ে ভাল ছিলেন। 


কেম্‌ত্ৰিজে বিজ্ঞান-শিক্ষ| ॥ 


বিজ্ঞান বিষয়ে পড়তে শুরু করলেও ঠিক কোন বিষয়ে পড়বেন 
প্রথমটা তা স্থির করতে পারেননি তিনি। প্রথম বছরে শারীরতত্বে, 
মাইকেল যস্টারের ক্লাস, ভ্রণবিষ্ভায় ক্রানসিস্‌ বালফুরের ক্লাশ আর 


2 খনি 
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ভূ-তত্বে হিউজেসের ক্লাস করেছেন। কিন্তু দ্বিতীয় বছরে তিনি 
পদার্থবিদ্যা, রসায়ন ও উদ্ভিদতত্ের পাঠে নিযুক্ত হলেন। পদাৰ্থতত্ব 
পড়াতেন লর্ড র্যালে, রসায়ন শাস্ত্ৰ লিভিং ও উদ্ভিদতত্ব পড়াতেন 
ভাইন্স্‌ ও ফ্রানদিস ডারউইন । 

পদদার্থতাত্বের অধ্যাপক লর্ড র্যালেই তাকে মুগ্ধ করে ছিলেন সৰ্বাধিক৷ 
র্যালে ও ভাইন্স্‌ দুজনের সঙ্গেই তার বন্ধুত্ব ও পারস্পরিক শ্রদ্ধার 
সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল । পরে গবেষণার ব্যাপারে পশ্চিমী দুনিয়ায় জগদীশ 
যখন বাঁধার পর বাধার সম্মুখীন হচ্ছিলেন তখন এই দুজন প্রাক্তন শিক্ষক 
জগদীশকে অবুঠ সমর্থন জানিয়েছিলেন বরাবর। তিনবছর পর জগদীশ 
কেম্ত্র থেকে প্রকৃতি বিজ্ঞানে ণ্ট্ৰ'ইপস্‌’ (T7i6০5 ) পাস করলেন 
আর প্রায় একই সঙ্গে লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বি. এস-নি. ডিগ্ৰীও 
পেলেন। বিদেশের পাঠ সাঙ্গ হল। এখন দেশে ফেরবার পাঁল|। 

ইংলণ্ড ছাড়বার আগে তিনি দেখা করতে গেলেন আনন্দমোহন 
বন্থুর বন্ধু, অর্থনীতিবিদ ও তৎকালীন বিলেতের পোষ্টমাস্টার-জেনারেল 
অধ্যাপক ফসেটের সঙ্গে । ফলেট খুব খুশি হলেন। জগদীশের 
ভবিষ্যৎ কাজকর্ম কি হবে সে বিষয়ে তিনি জিজ্ঞাসাবাদ করলেন +, 
তারপর একখানি পরিচয়পত্র দিয়ে বললেন, ভারতবর্ষে ফিরে তৎকালীন 


ভাইসরয় লর্ড রিপনের সঙ্গে দেখা করতে। 


দেশে ফেরা ও লৰ্ড রিপনের নির্দেশে প্রেসিডেন্দী কলেজে চাকরি ॥ 


দেশে ফিরে জগদীশ তা-ই করলেন। লর্ড রিপনও খুব খুশি | 
তিনি তখনই বাংলা গভর্নমেপ্টের শিক্ষাদপ্তরে চিঠি দিলেন জগদীশচন্দ্রকে 
উপযুক্ত কোন পদে চাকরি দেবার জন্য । 

বাংলার শিক্ষাদপ্তরের কর্তা তখন স্যার আলফ্রেড ক্ৰূফ্‌ট্‌। লর্ড 
রিপনের চিঠি পেয়ে তিনি কিন্ত মোটেই খুশি হলেন না। শাসক- 
গোষ্ঠীর এইসব ইংরেজদের ধারণা ছিল যে, ভারতীয়রা সংস্কৃতবিদ্যা, 
আইন বা দৰ্শনশাস্ত্ৰ এ সব বিষয়ের অধ্যাপনা হয়ত করতে পারে 
কিন্তু বিজ্ঞ,নের অধ্যাপনা কর! তাদের সাধ্য নয় | তারা মনে করতেন: 
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প্রাচ্যদেশীয়দের মানপিক গঠন এমন যে, তারা বিজ্ঞানী হতে পারেন না। 
তাই ক্ৰফ্‌ট্‌ সাহেব লাটসাহেবের চিঠি পেয়ে খুশি হলেন ন| ৷ 
সে সময়ে শিক্ষা বিভাগে ছুরকম চাকরি হত ; প্রথম, ইম্পিরিয়াল 
সাভিন ও দ্বিতীয়, প্রভিন্সিয়াল সাভিন। প্রথমটি পদনর্ধাদা ও বেতন, 
ছুটির বিচারেই শ্রেষ্ঠতর। বিলেতী শিক্ষায় শিক্ষত জগদীশের প্রথম- 
টিতেই চাকরি হওয়া উচিত। কিন্তু ক্রুফ ট্‌ সাহেব বললেন, ইম্পিরিয়াল 
সাভিসে কোন পদ খালি নেই, প্রভিন্সিয়াল সাভিন চাইলে দিতে 
পারি। জগদীশ রাজি হলেন না, চলে এলেন। প্রেসিডেন্সী কলেজের 
তৎকালীন প্ৰিন্সিপ্যাল চার্লন টনিও (Tawney ) বাধা স্থপ্টি করলেন। 
কিন্ত কিছুদিন অপেক্ষার পর গেঞ্জেটে জগদীশচন্দ্রের নিয়োগ সম্বন্ধে 
কোন কিছু খবর না দেখে লর্ড রিপন স্বয়ং আলফ্রেড ক্রফউু সাহেবের 
কাছে এর কারণ জানতে চাইলেন ৷ অগত্যা শিক্ষা! অধিকর্তা জগদীশকে 
ইম্পিরিয়াল সাভিসেই চাকরি দিতে বাধ্য হলেন। কিন্তু ত| আবার 
হল অস্থায়ী চাকরি। মাইনে ইউরোপীয় অধ্যাপকদের মাইনের এক- 
তৃতীয়াংশ । শুধু তাই নয়, জগদীশ শুনলেন যে, তিনি স্থায়ী চাকুরে 
যখন হবেন তখনও তিনি ভারতীয় বলেই ইউরোপীয় অধ্যাপকের 
মাইনের দুই-তৃতীয়াংশ মাত্র পাবেন। এটাই প্রভু ইংরেজদের 
প্রবতিত নিয়ম ৷ জগদীশ কিন্ত এর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করলেন। তিনি 
কাজে যোগ দিলেন কিন্তু অন্যায়ের প্রতিবাদে মাইনে নেওয়া বন্ধ 
রাখলেন। পুরো তিনটি বছর তিনি এই অহিংস প্রতিবাদ বজায় 
রাখলেন । অবশেষে গভর্নমেন্টকে নতিম্বীকার করতে হল। তিন বছর 
পরে বর্ধিত হারেই ন্যায্য মাইনের সবট| একসঙ্গে তিনি পেলেন। এটা! 
পাওয়ায় তিনি স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলতে সক্ষম হলেন, কারণ পূর্ণ তিনটি 
বছর তার কোনও আয় হিল না। তার বাব! কোনও সাহায্য তাকে 
করতে পারেন নি কারণ তিনি নিজে তখন ভীষণ খণগ্রস্ত। তার 
দেনার কিছুট। অংশ মেটাবার জন্যে জগদীশকে রাটিখালের সম্পত্তি 


বিক্রি করে দিতে হয়েছে ৷ মায়ের অলঙ্কারও কিছু গেছে। জগদীশ 
নিজেও তখন বিবাহ করেছেন ৷ 
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তিন বছরের মাইনের মোটা টাকা পাওয়ার পর জগদীশ তার বাবার, 
দেনার সবটুকু শোধ করে দিতে পারলেন। এর পরে তার বাবা মাত্র 
আর দুবছর বেঁচেছিলেন। 


জগদীশের বিবাহ ও অবলা বস্তু ॥ 


১৮৮৭ গ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে জগদীশের বিবাহ হল। পাত্রী 
অবলা দাশ, ছুর্গামোহন দাশের কন্যা । ভগবানচন্দ্রের ছুই শুভান্ুধ্যায়ী 
বন্ধু হলেন আনন্দমোহন বস্তু ও দুর্গামোহন দাশ। ব্ৰাহ্মসমাজের 
প্রতিষ্ঠাবান সদস্তা এই দুজন ভগবানচন্দ্রের সবরকমের সংস্কার প্রচেষ্টা 
ও অর্থনৈতিক উদ্যোগের প্রধান সহায়ক প্রথমজন ভগবানচন্দ্রের 
কন্যাকে বিবাহ করেন ও দুৰ্গামোহনের কন্যা অবলার সঙ্গে জগদীশের 
বিবাহ হল। 

দুৰ্গামোহনও বিক্রমপুরের সন্তান। ছূর্গামোহনের এক ভ্রাতুপুত্র 
দেশবন্ধু চিত্তরঞ্রন দাশ ; তার পুত্র সতীশরঞ্ন দাশ, যিনি পরে 
ভাইসরয়ের কাউন্সিলের আইনমন্ত্রী হয়েছিলেন।  ছূর্গামোহন 
আযাডভোকেট হিসেবে কলকাতা হাইকোর্টে প্র্যাকটিস করতেন। বিদুষী 
কন্ঠা অবলা চেয়েছিলেন ডাক্তারী পড়তে । কিন্তু কলকাতা মেডিক্যাল 
কলেজে তখন মেয়েদের ভতি হওয়া সম্ভব ছিল না, তাই এফ. বি. এ. 
পাস করার পর ডাক্তারী পড়তে তিনি পাড়ি দিলেন সুদূর মাদ্রাজে | 
কিন্তু চতুৰ্থ বাধিক শ্রেনীতে পড়ার সময়েই তার বিবাহ হল। 

অবলার মত একান্ত স্বামীপরায়ণ। মেয়ে খুব বিরল। স্বামীর সেবা 
করাই ছিল তার ধ্যানজ্ঞান। বিয়ের পর তার। ছুজনে কলকাতা 
থেকে বেশ কিছুটা দূরে চন্দননগরে গিয়ে সংসার পাতলেন। 
‘পাতালপুরী’ নামে একটি বাড়িতে তারা থাকতেন। সেখান থেকে 
নৌকোয় গঙ্গ| পার হয়ে নৈহাটি স্টেশনে এসে সেখান থেকে ট্রেন ধরে 
প্রতিদিন জগদীশ কলকাতায় আসতেন। নৌকো বাইতেন অবলা। 
বিকেলে নৌকো! নিয়ে তিনি নৈহাটির ঘাটে জগদীশের জন্য প্রতিদিন 
অপেক্ষা করতেন। জগদীশ ক্রমে খ্যাতির উত্ত.স্ব শিখরে উঠেছিলেন। 


১৪ বিজ্ঞান-পর্থকুৎ জগদীশচন্দ্র বহু 


তিনি পৃথিবীর প্রায় সৰ্বত্ৰ গিয়েছেন, সর্বত্রই অবলা তার একান্ত পাৰ্শ্ব 
চারিণী, জগণীশের স্ুুখ-স্থাচ্ছন্দ্যের দিকে তার তীক্ষবৃষ্টি | 


শিক্ষক জগদীশ ॥ 


শিক্ষক হিসেবে প্রেসিডেলী কলেজে জগদীশের খ্যাতি খুবই ছড়িয়ে 
পড়ল। তখনকার প্রেপিডেন্দার প্রতিভাবান ছাত্রদের বশ মানান খুবই 
শক্ত কাজ ছিল। অধ্যাপকের কোনও ত্রুটি তারা সহজে মেনে নিত 
না। এমন কি দুজন ইউরোপীয় অধ্যাপকের ভাগ্যেও খুব ল'ঞ্ছন| 
জুটেছিল। কিন্ত জগদীশ খুব ভাল শিক্ষক হয়ে দীড়ালেন। অন্যান্য 
মাস্টারমশাইদের ক্লাশ হয়তো ফাকা» কিন্তু জগদীশের ক্লাশে বেঞ্চি- 
ভরা ছাত্র, এমন কি সামনে এগিয়ে বলার জন্য হুড়োহুড়ি পড়ে যেত। 
জগদীশ পড়ান'র জন্ লর্ড র্যালে বা ফাদার লাফেঁর পদ্ধতিই অনুসরণ 
করতেন। প্রত্যেক পাঠ বোঝাবার জন্য ক্লাশেই নানা পরীক্ষা দেখাতেন 
আর তা-ই ছিল তার ক্লাশের আকর্ষণ। তার নামকরা ছাত্রদের মধ্যে 
রয়েছেন মেঘনাদ স'হাঃ সত্যেন বনু, জ্ঞানচন্দ্র ঘোষ, জ্ঞানচন্দ্র 
মুখোপাধ্যায়, স্নেইময় দত্ত প্রভৃতি । 


LSU 


প্রফুল্লচক্দ্র রায় ই জগদীশের গবেষণায় ত্রভী হবার সংকল্প ৷ 


প্ৰেসিডেন্সী কলেজে পড়ান’র সুবিধের জন্য জগদীশ পদার্থবিদ্যার 
পরীক্ষার যন্ত্রপাতি গোড়া থেকেই তৈরি করে নিতে শুরু করেহুলেন। 
১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দে জার্মানীর কার্সশ্রুহে শহরে এক্স-রে আবিষ্কার হওয়ার 
কয়েক মাসের মধ্যেই দেখি জগদীশ প্রেসিডেন্সী কলেজে এক্স-রে যন্তৰ 
তৈরি করে ফেলেছেন। শহরের সেরা চিকিৎসক নীলরতন সরকার 
রোগীর ভাঙ্গা হাড়ের ছবি তুলে দেবার জন্য জগদীশকে অনুরোধ করে 
পাঠাচ্ছেন, এমন চিঠি আমাদের সংগ্রহে রয়েছে। 

আচার্য প্রফুল্লচন্দ্ৰ রায় ছিলেন প্ৰেসিডেন্সী কলেজের বিজ্ঞান 


EE ৬ তাৰ 


(প্রথম যৌবনে জগদীশচন্দ্র ) 


বিজ্ঞান-পথিকৎ জগদীশচন্দ্র বস্তু ১৫ 


বিভাগের দ্বিতীয় ভারতীয় অধ্যাপক । প্রফুলগন্দ্র জগদীশের বিশেষ 
বন্ধু, প্রতিভাবান, অকৃত্দার, দেশপ্রেশী। প্রফুল্লচন্দ্র বিলেতের 
এডিনবরা বিশ্ববিগ্ঠালয়ে রসায়নে গবেষণা! করে ভি. এস্‌-সি উপাধি 
নিয়ে কলকাতায় ফিরলেন। যখন তিনি এডিনবরায় যান, জগদীশ 
তখন বেম্ত্রিজে। প্রফুল্লচ্দ্র কেম্ত্রজে জগদীশের কাছে ছু" 
চারদিন থেকে গিয়েছিলেন। দুজনে বন্ধু। এই প্ৰফুল্লচন্দ্ৰ ‘ডক্টর’ ডিগ্রী 
নিয়ে ফেরার পর জগদীশের মনে হল তিনিও পদার্থতত্বে কিছু গবেষণা 
করতে পারেন। সেই সঙ্গে মনে হল, গবেষণ। করবার জন্য বিদেশে 
যাওয়ার দরকার কি? 

কিন্তু এদেশে বসে পদার্থবি্ঠায় গবেষণ! চালাবার চিন্তা তো প্রায় 
অসাধ্যসাধনের চিন্তা! আজ থেকে নবব,ই বছর আগে কলকাতার 
এখনকার মত শিল্পসযৃদ্ধ রূপ ছিল না। পদার্থবিগ্ভার গবেধণার 
উপযুক্ত যন্ত্ৰপাতি তৈরির কারিগরিবিগ্তায়্ শিক্ষিত মিন্ত্ৰিও নেই, 
উপযুক্ত কারখানাও নেই। দেশের সেই পশ্চাৎংপটে জগদীশ 
পথিকৃতের ভূমিকায় নামলেন। 


‘অবাবিষ্ধৃত অদৃশ্য আলো! ও হাইনরিখ, হাৎজ্‌ ৷ 


জগদাশের সংগ্রহে এসেছিল একটি সদ্য প্রকাশিত রচনা, Heinrich 
Hertz and his 50006550751 রচনাটির লেখক বিখ্যাত ইংরাজ 
পদার্থবিজ্ঞ'নী স্যার অলিভার লজ; এটি নবাবিক্কৃত “বিছ্যুৎ-চৌন্ব ক তরঙ্গ 
বিষয়ে লেখা। হাইনরিখ হাৎজ, জার্মানীর কার্পশ্রুহ শহরের 
বিশ্ববিদ্যালয়ে অদৃশ্য “বিছাৎরশ্মির জন্ম দেন ২৮৮৭ খ্ৰীষ্টাৰদে। 
কেম্ত্রিজে শিক্ষিত জগদীশগন্দ্র স্বভাবতই হার্জের কাজে আকৃষ্ট 
হয়েছিলেন কারণ হাংজ্‌ হাতে-কলমে যে অদৃশ্য রশ্মির জন্ম দিলেন 
তার অস্তিত্ব সম্বন্ধে আগেই ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন ক্লার্ক ম্যাকৃস্‌ওয়েল, 
যিনি পরে কেম্ত্রজেরই অধ্যাপক হয়েছিলেন । 

জগদীশের লাইব্রেরীতে পাওয়া গেছে ১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত 
হ'ৎজের রচনাবলীর দ্বিতীয় সংস্করণ, মূল জার্মান বইটি আর তার 


১৬ বিজ্ঞান-পথিকুৎ পগদীশচন্দ্র বনু 


ইংরাজি অনুবাদটিও, যার নাম Electric Waves, অনুবাদক D. ছা 
Jones | স্তার অলিভার লজ নিজেও ইংলণ্ডে এ অদৃশ্য বিদ্যুৎ-বশ্মি 
নিয়ে গবেষণা করছিলেন। 


আমাদের দেশের সাধারণ মানুষের মধ্যে একট! ধারণা আছে যে 
জগদীণচন্দ্র বস্তু প্রথমে “রেডিও” আবিষ্কার করেন। এখানেই বলে 
রাখা ভাল যে, যে রেডিও সর্বজনপরিচিত্র, যা গান-বাজনা খবর-টবর 
শোনায়, তার গোড়াপত্তন যে জগদীশচন্দ্র করেছিলেন, এ ধারণার 
সবটুকু ঠিক নয়। তবে যেসব ঘটনার দরুন এ ধারণা গড়ে উঠেছে 
আমরা তারই বিশদ আলোচনা করব। তাহলেই জগদীশের প্রকৃত 
অবদান বোঝা যাবে। 


জেমস্‌ ক্লাৰ্ক ম্যাকৃস্ওয়েল, হাইনরিখ হাৎ“জ, ও আলোর বিদ্যুৎ- 
চৌন্বকতন্ব॥ 

দার্শনিকর! খুব প্রাচীন কাল থেকেই “আলো'র স্বরূপ বোঝবার 
চেষ্টা করে আসছিলেন। গ্রীক দার্শনিকর| এ বিষয়ে নানা কথা 
বলেছেন। খ্ৰীষ্টীয় অষ্টাদশ শতকে নানা প্রমাণের ফলে জানা গেল যে, 
আলো আসলে এক ধরনের শক্তির ঢেউ ব| “তরঙ্গ । জলের ওপরে 
যখন টেউ খেলে যায় জল নিজেই ওঠাপড়া করে বা নিয়মিতভাবে 
কাপে। এই কাপনের কাধে চেপেই ঢেউ ছড়িয়ে পড়ে। আলো! 
যদি ঢেউ বা তরঙ্গ হয় তবে তার শক্তি ছড়িয়ে পড়ে কোন “বস্ত্”র' 
কীপনের ফলে? জেম্স ক্লার্ক ম্যাক্স্ওয়েল ১৮৬৫ খ্রীষ্টাব্দে নানা 
অঙ্ক কষে প্রমাণ পেলেন যে, এক্ষেত্রে কাপবে কোন “বস্তু” নয়, কাপবে 
বিছ্াৎ শক্তি ও চৌম্বক শক্তি আর তারা কাপবে একই সঙ্গে বা. 
যৌথভাবে | বিদ্যুৎ-চৌপ্বকশক্তি যখন কাঁপবে তখন একটি শক্তির 
ঢেউ আলো! হয়ে ছড়িয়ে পড়বে। জলের ঢেউ জলের বুকের ওপর 
ছড়িয়ে পড়ে কিন্ত জলের কীপন ওপরে-নিচে ; তেমনই আলো-ঢেউ 
যেদিকে ছোটে বিদ্যুৎ-চৌন্বক শক্তের কীপন তার আড়দিকে। 
ম্যাক্সওয়েল অঙ্ক কষে এও পেলেন যে, এই আলে! ঢেউ-এর চলার: 


জগদীশচন্দ্র 
কোস্বঃজে, ছাত্রাবস্থায় 


ক্রাইষ্টস্‌ কলেজ (কোঁম্বনজ ) 


বিজ্ঞান-পথিক্ৎ জগদীশচন্দ্র বহু ৩ 


বেগ সৰ্বদা এবং সব অবস্থাতে এক, অবশ্য যখন সে মহাশূন্যে দৌড়য়। 
কিন্তু আলো! তো নানা রঙের-_লাল থেকে বেগুনী পর্যন্ত মোট সাতটি 
রঙ চোখে পড়ে। তাদের টেউ-এর মাপ, তরঙ্গ দৈর্ঘ্য’ এক নয়। 
লাল রঙের ঢেউ সবচেয়ে বড়, বেগুনী সবচেয়ে ছোটনাপের। 

যুক্তি বলে, ঢেউ লালের চেয়ে বড় হতে পারে। ইনফ্রা-রেড বা 
অবলোহিত আলো এমনই বড় মাপের। তবে লালের চেয়ে বড় মাপের 
ঢেউ চোখে দেখা যাবে না। 

অর্থাৎ ম্যাকৃস্ওয়েল বললেন যে, বিদ্যুৎ ও চৌম্বক শক্তির যৌথ 
কীপনই আলোর জন্মের জন্য দায়ী। কিন্তু তার প্রমাণ কি? হাইন- 
রিখ, হাৎজ্‌ নেই প্রমাণ হাজির করলেন। 

‘লাইডেন জার’ নামের যন্ত্রে যখন শক্তিশালী বিছ্যুংবিভব জমা 
হয়ে শক্তিশালী স্পার্ক বা স্ষুলিংগের স্থষ্টি হয় তখন তার দরুন বিদ্যুৎ- 
শক্তি কিন্ত কাপতে থাকে । অনেক আগে, ১৮৪৭ গ্রীস্টাব্দেই যোসেফ 
হেনরী একথা বলেছিলেন । আবার বিদ্যুৎ শক্তি কাপলে তার আঁড়দিকে 
কম্পনশীল চৌম্বক শক্তিও থাকবে । হার্ঘজ২ ভীবলেন, তাই যদি হয়৷ তবে 
ম্যাক্স্ওয়েলের কথামত সেক্ষেত্রে তো আলো-ঢেউ-এর জন্ম হবে। 
বিজ্ঞানী ফিট্‌জেরাল্ডও আগেই একথ৷ বলেছিলেন ৷ 

হার্থজ অসাধারণ ধীমান ব্যক্ত ছিলেন। তিনি সাধারণ আলোর 
খোঁজ করলেন না। তিনি ফাদ পাতলেন স্ফুলিঙ্গ-যন্ত্রের সামনে সম্ভাব্য 
“অনৃষ্-রশ্বি” ধরবার জন্যে | 

হাংজের যন্ত্রে সত্যই অদৃশ্য রশ্মির জন্ম হল আর সেই অদৃশ্য 
আলো-ঢেউ ধরা পড়ল দূরে রাখা অনৃশ্য-আলে| ধরবার হস্তে । হাং'জ্‌ 
নিজেই দেখলেন, এ আলোর গতিবেগ সাধারণ আলোর দৌড়ের 
বেগের সমান, আর এ আলোর তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য অবলোহিতের চেয়েও অনেক 
বড় মাপের হাং'জ, মোটামুটিভাবে এ দৈৰ্ঘ্য মেপেও ছিলেন, তা ছিল 
প্রথমে ৯৬০ সেটিমিটার লম্বা। পরে, আরও সুক্ষ পরীক্ষার জন্য তিনি 
৬৬ সেন্টিমিটার মাপের ঢেউ-এর স্থষ্টি করতে পেরেছিলেন। দাধার 


আলো, যা আমরা দেখি, তার মাপ এক সেটি মিটারের এক ল 
জগদীশচন্ত্র_২ 8.€.8 হর, ভা, LIBRARY 
Date 


তা শি = সাদার যান 


কক 


১৮ বিজ্ঞান-পথিকৃৎ জগদীশচন্দ্র বহু ! 


ভাগের:প্রায় তিন থেকে সাত গুণ । তা হলেও হাৎজের এই প্রকাণ্ড ৷ 
মাপের অদৃশ্য তরঙ্গ যে এক ধরনের “আলো” সে বিষয়ে সন্দেহ রইল 
না। সাধারণ আলোর মতই এ আলোর ক্ষেত্রেও প্রতিফলন, গ্রতিমরণ 
ইত্যাদি ঘটে। 

হাৎজের এই অদৃশ্য আলো! সৃষ্টির যন্ত্র আর তার অন্তিত্বজ্ঞাপক 
যন্ত্র, ছুটিরই ছবি দেওয়া হল ৷ 


| 


৭০ সোর্টি মিঃ 


৪০ সোর্টি মিঃ 


হাত্জের বিদ্যুৎ-তরঙ্গ স্থির যন্ত্র। 
( রুমকর্ককয়েল ও কনডেনসার দেখা যাচ্ছে) ওপরে গোলাকার হাত্জীয় 
রেজনেটর বা গ্রাহক যন্ত্র। 


১৮৮৮ থেকে ১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত পৃথিবীৰ বিজ্ঞানী মহলে 
বিজ্ঞানের এই নবতম বিস্ময়, অদৃশ্য হাৎজীয়-রশ্মা সম্বন্ধে গবেষণার 
বান ডেকেছিল। বহু বিজ্ঞানী এগিয়ে এসেছিলেন এই কাজে। 
বিলেতের স্যার অলিভার লজ এইসব বিজ্ঞানীদের নাম রেখেছিলেন 
হাংজের উত্তরসাধকবৃন্দ বা ‘The Successors of H. Hertz’; 


৮. ৮ 


১, 


কু & 


বিজ্ঞান-পথিকৃৎ জগদীশচন্দ্র বস্থ ১৯ 


' এদের মধ্যে রয়েছেন, লজ ছাড়াও, ইতালীর রিঘি (7২61), ফ্ৰান্সের 


ব্রালি (Branley ), রুশিয়ার পপভ (7০০০: ), ইতালীর লাম্পা 
(Lampa) ও স্বনামধন্য মার্কোনি ( Marconi )| এদেরই 
সমকালে, সমতালে, স্বাধীনভাবে এই হাৎজীয় তরঙ্গ নিয়ে গবেষণা! 
শুরু করলেন কলকাতার জগদীশচন্দ্র বসু । নে গবেষণায় যে আশ্চর্য 
সাফল্য তিনি পেয়েছিলেন তার বিষয়ে আমর! খুব ভাল করে আগে 
বুঝিনি। আমরা বুঝিনি, কি আশ্চর্য ধীমত্তায় কত বিষয়ে 
তিনি অগ্রণীর ভূমিকা নিয়েছিলেন। এখন আমরা বিশদভাবে তারই 
আলোচনা করব। 

তবে এটুকুও এখানেই বলে নিই, এই অদৃশ্য হার্থজীয় রশ্মিই 
«“বেতার-তরঙ্গ” বা 28010 সave5 এবং এর জন্মদাতা হাইনরিখ 
হার্থজ৬__মার্কোনিও নয়, জগদীশচন্দ্রও নয়। 


॥৪॥ 


প্রপিডেন্সা কলেজের ল্যাবরেটরি ঃ প্রথম পরীক্ষার প্রদর্শনী ॥ 

এই নবস্থষ্ট অদৃশ্য বেতার তরঙ্গে যে সাধারণ আলোর সব ধর্মই 
বিদ্যমান রয়েছে, বিজ্ঞানীরা তা প্রমাণ করতে উঠে-পড়ে লাগলেন । 
জগদীশও | এ কাজ করতে হলে প্রথমত অদৃশ্য-তরঙ্গ স্ুষ্টি করবার যন্ত্র 
চাই। ১৮৯৪ গ্রীষ্টাব্দের কথা । সে যন্ত্র তখনকার কলকাতার বাজারে 
অর্ডার দিলে পাওয়া বাবে না» তা তৈরি করে নিতে হবে । জগদীশের 
তখন ছত্রিশ বছর বয়স ! তিনি গবেষণা করবেন কোথায়? প্রেসিডেন্সী 
কলেজের অধ্যাপকের বসবার ঘরের গায়ে লাগান একটি ছোট্ট বাথরুম 
1ছল। আপাতত ওটিকেই ল্যাবরেটরি করে ফেলা যাক। কলেজের 
ছোট্র কারখানায় এক ঝালাই-মিপ্রি ছিল। মোটামুটি নক্স। করে দিতে 
সে তামার চাদর টুকরো করে জুড়ে একটা যন্ত্র বানিয়ে দিল। 
বিহ্যৎ চাপকে বহুগুণে না বাড়িয়ে নিলে জোরাল বিদ্বাৎস্ফুলিঙ্গ সষ্টি 
হবে না। সেজন্যে তিনি নিজে ‘ইণ্ডাকশান 


3.CERY,W.B. LIBRARY 
Date 2327) ২51 


AAU! 


২০ বিজ্ঞান-পথিক্কৎ জগদীশচন্দ্র বন্ধ 


করলেন। তৈরি করলেন একটু অন্ত ধরনের স্পার্কংগ্যাপ?। 
সেজন্য তার দরকার হল প্র্যাটিনামের মোড়ক দেওয়া ছুটি ধাতব 
“গুলির । খুব অস্থুবিধেয় পড়তে হয়েছিল, কারণ তখন কলকাতার 
কোনও কারখাঁনাতেই প্ল্যাটিনাম গলানোর মত উত্তাপ স্থপ্টি করবার 
ব্যবস্থার খোজ পাওয়া যাচ্ছিল ন| 

যাই হোক, অবশেষে তার পরিকল্পনা! মত বিদ্যুৎ্বশ্মি স্থষ্টি করবার 
যন্ত্র তৈরি হল। নাম দেওয়া হল প্রেরক যন্ত্র। তৈরি হল সেই রঞ্মীকে 
উৎস থেকে দূরে পুনরায় ধরবার যন্ত্র বা ‘গ্রাহক যন্ত্র (receiver )। 
জগদীশ গবেষণায় ব্রতী হলেন। 

১৮৯৫ শ্রীষ্টাব্দের গোড়ার দিকেই প্ৰেসিডেন্সী কলেজে জগদীশ 
একটি পরীক্ষা দেখ'লেন। তাঁর উৎদ-যন্ত্ে বা প্রেরকযন্ত্ৰে অদৃশ্য 
বিছ্যুৎত্রঙ্গ সৃষ্ট হয়ে অদৃশ্য রশ্মির মত একদিকে ছুটে গেল। ছুটি 
মোটা দেওয়াল ভেদ করে প্রায় ৭০ ফুট দূরে অন্ত অধ্যাপকের* ঘরে 
সেই রশ্মি পৌছল। কিছুদিন পরে কলকাতার টাউন হলে আবার 
এই পরীক্ষা দেখান হল। এ বিষয়ে জগদীশচন্দ্রের নিজের কথা 
শোনা যাক ৭'--“অদৃশ্ঠ আলোক ইটপাটকেল, ঘরবাড়ী ভেদ করিয়া 
অনায়াসেই চলিয়া যায়। সুতরাং ইহার সাহায্যে বিন! তারে সংবাদ 
প্রেরণ কর! যাইতে পারে। ১৮৯৫ সালে কলিকাত| টাউন হলে এ 
সম্বন্ধে বিবিধ পরাক্ষা প্রদর্শন করিয়াছিলাম। বাংলার লেপ টেনান্ট 
গবর্নর স্তার উইলিয়ম ম্যাকেঞ্জি উপস্থিত ছিলেন। বিদ্যুৎ্উমি তার 
বিশাল দেহ ও আরও দুটি রুদ্ধ কক্ষ ভেদ করিয়া তৃতীয় কক্ষে নানা 
প্রকার তোলপাড় করিয়াছিল। একটা লোহার গোলা নিক্ষেপ করিল 
এবং বারুদ ভূপ উড়াইয়| দিল।” জগদীশচন্দ্রের এ পরীক্ষার কথ! 
তখনকার খবরের কাগজে ছাপা হয়েছিল। অদৃশ্য বিদ্যুৎ্রশ্মির এক 


বিচিত্র সম্তাবনাপূর্ণ ভবিষ্যৎ জগদীশের দৃষ্টিতে তখনই ভেসে 


উঠেছিল । 


__৯* সহযোগী অধ্যাপক আলেকজাণ্ডার পেড্লার। 
ণ* “অদৃশ্য আলোক” প্রবন্ধ, “অব্যক্ত” গ্ৰন্থে, প্রথম মং পৃঃ ৬৮ । 


বিজ্ঞান-পথিকৃৎ জগদীশচন্দ্র বন্ধ ২১ 


‘লেপ্‌ টেনাণ্ট গবর্নর’ স্তার আলেকজাণ্ডার ম্যাকেঞ্জি জগদীশের 
পরীক্ষার প্রদর্শনী দেখে খুব খুসি হলেন। তিনি সরকারী তহবিল থেকে 
কিছু অৰ্থসাহায্য মঞ্জুর করলেন। 

জগদীশ যে শুধু সাধারণকে অবাক করে দেবার জন্যে এরকম 
পরীক্ষা দেখিয়েছিলেন তা নয়। আমরা একটা জিনিস আজ বুঝতে 
পারছি যে, জগদীশই বোধহয় প্রথম বিজ্ঞানী যিনি অদৃশ্য বেতার তরঙ্গকে 
ব্যবহার করে দূর থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে যান্ত্রক কলকজাকে নাড়িয়ে 
চালিয়ে “কাজ” করতে পেরেছিলেন। এ ব্যাপারটির গুরুত্ব অসাধারণ । 
তার লেখা থেকেই বুঝতে পারা বায় যে, বেতারে খবরা-খবর আনা 
নেওয়া ব| বেতার-টেলিগ্রাফির চিন্তা প্রথম থেকেই তার মাথায় ছিল। 
এ বিষয়ে পরে আমরা আলোচনা করব। 

বেতার-কারিগরি বিদ্যা বা ওয়্যারলেস ইঞ্জিনিয়ারিং-এ জগদীশ 
কতদূর কি করেছিলেন, সে প্রসঙ্গেও পরে আলোচনা হবে । আপাতত 
বিজ্ঞানী হিসাবে জগদীশ কি কি কাজ একটির পর একটি করেছেন 


সে কথাই বলি। ০০৪০ 011/01,7 4 


প্রথম গবেষণা পত্র ঃ ‘দি ইলেক্রিসিয়ান” ও রয়্যাল সোসাইটি ॥ 


১৮৯৫ খ্ৰীষ্টাব্দের ১ল! মে তারিখে কলকাতার এশিয়াটিক সোসাইটিতে 
“বিদ্যুৎ রশ্মির সমবর্তন” ( polarisation of electric rays ) নামের 
একটি প্রবন্ধ তিনি পাঠ করলেন। এঁ সভার বিবরণে দেখছি যে, 
সেদিন সভাপতি ছিলেন ডঃ রুডল ফু হনলে (Rudolph 77096777169, 
অন্তান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন প্রফুল্লচন্দ্র রায় ও চন্দ্রভুষণ ভাছুড়ি। 
প্রবন্ধটি এশিয়াটিক সোনাইটির পত্রিকায় প্রকাশিত হল। কলকাতায়, 
নকলের অজ্ঞাতে থেকে পৃথিবীর প্রথম সারির বৈজ্ঞানিকদের মধ্যে স্থান 
করে নেবার মত কাজ করেছেন জগদীশচন্দ্র, তা সেই প্রথম প্রবন্ধেই 
বোঝা গেল। এঁ বছর তিনি ছুটি গবেষণাপত্র বা রিসার্চ পেপার 
বিলেতে তার মাষ্টারমশাই লর্ড র্যালের কাছে পাঠিয়ে দিলেন। লর্ড 
র্যালে যেমন অবাক হলেন তেমনই খুশি হলেন। তিনি এ ‘পেপার 
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ছুটি তখনকার নামকরা বিজ্ঞান-পত্রিক The Electrician-এ পাঠিয়ে 
দিলেন ছাঁপাঁবার জন্যে সুপারিশ করে। ছাপ! হল ১৮৯৫ সালের 
২৭শে ডিসেম্বর । পরে আর একটি প্রবন্ধ তিনি রয়্যাল মৌসাইটিতে 
ছাঁপাঁবার জন্যে পাঠালেন। 


জগদীশের গবেষণার নতুনত্ব ॥ 

জগদীশের গবেষণার নতুনত্ব ও তাঁর গুরুত্ব বিষয়ে কিছু আলোচনা 
করা যাঁক। 

জগদীশের প্রথম থেকেই উদ্দেশ্য ছিল, সাধারণ আলো আর অদৃশ্য 
বেতার তরঙ্গের তরঙ্গদৈর্ঘ্যের যে বিশাল ফারাক, তা বতটা সম্ভব 
কমিয়ে আনা । তা করতে হলে তাকে হাৎজের তরঙ্গের তুলনায় 
আরও অনেক ছোট মাপের তরঙ্গ স্থষ্টি করতে হবে। স্যার অলিভার 
লজ, রিঘি, লাম্পা প্রভৃতি তখনকার বিজ্ঞানীরাও মোটামুটি ছোটমাপের 
বিদ্যুৎ ঢেউ-এর স্থষ্টি করেছিলেন। অলিভার লজের সবচেয়ে ছোট 
টেউ-এর মাপ ৭-৮ সেন্টিমিটার । জগদীশ কিন্ত ছোটমাপের ঢেউ স্থপ্টির 
ব্যাপারে আশ্চর্যরকম সফল হুলেন। তিনি যে উৎস-যন্ত্রটি আবিষ্কার 
করলেন তা থেকে জন্ম হল ৫ মিলিমিটার মাপের ঢেউ। বলা বাহুল্য, 
এ কৃতিত্ব আর কেউ অৰ্জন করতে পারেন নি তখন। 

আজকাল এই ধরনের মিলিমিটার মাপের রেডিও তরঙ্গ বহু বিচিত্র 
কাজে লাগছে। জগদীশ এ বিষয়ে যে কারিগরি বি্ভার পত্তন করে 
গিয়েছিলেন এখনকার কারিগরি তার থেকে তেমন কিছু অন্ত 
রকমের নয়। 

জগদীশ উৎস-যন্ত্রের নাম রেখেছিলেন Electric Lantern বা 
“্লঠন”। জঠন-নির্গত ছোট মাপের ঢেউ দিয়ে সাধারণ আলোর মতই 
বেতার-রশ্মির প্রতিফলন, প্রতিদরণ ইত্যাদি খুব সহজভাবে দেখান 
গেল। জগদীশ যে কাজে বিশেষ রকম মনোযোগ দিলেন তা হল 
বিছ্যাত্রশ্মির “সমবর্তন” ( polarisation )। 


হাৎজ ও অন্যান্য গবেষকদের বড় বড় মাপের ঢেউ নিয়ে এধরনের 
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পরীক্ষা নিরীক্ষা করতে খুবই অস্থবিধে হত। তার জন্যে দরকার হত 
খুব বড় বড় ঘন্ত্রপাতির। অনেক বড় জায়গাও লাগত সেই পরাক্ষা 
করতে । প্রিজ্‌মের মধ্যে প্রতিসরণের দরুন বিছ্াত্রশ্মি প্রিজমের 
ভূমির দিকে বেঁকে যায় কিনা তার পরীক্ষার জন্যে হাংজকে পিচ. দিয়ে 
তৈরি যে প্রিজ্অটি ব্যবহার করতে হুল তার মাপট! বলে দিলেই 
ব্যাপারটি বোঝা যাবে। এ প্রিজমের সমবাহু ছুটির প্রত্যেকটি 
১০২ সে্টিমিটার, উচ্চতা ১৫০ সেন্টিমিটার আর ওজন ১২০ পাউণ্ড। 
কিন্ত এ ধরনের পরীক্ষা করতে জগদীশের চার-পাচ সেন্টিমিটার ভূমি 
বা এঁ ধরনের উচ্চতা,__অর্থাৎ কলেজের সাধারণ “স্পেকৃট্রোমিটারের 
ছোট্ট প্রিজম, হলেই কাজ চলে যেত। বস্তুতঃ তার “লণ্ডন” ও 
“গ্ৰাহকযন্ত্ৰ-সমেত সমস্ত ব্যবস্থাটি সাধারণ “স্পেকৃট্রোমিটারের” 
মতই ছোট। ছোট একটি টেবিলের ওপরে রেখেই প্রতিফলন, 
গ্রতিসরণ, সমবর্তন, শোষণ, বিবর্তন প্রভৃতি সব পরীক্ষাই দেখান যেত। . 
১৮৯৭ সালে রয়্যাল ইনট্রিটিউসনে বক্তৃতারত জগদীশের ফটোগ্রাফে 
যন্ত্রটর আনুপাতিক মাপ কিছুটা! বোঝ। যাবে। 


১৮৪৭ খ্ৰীঠাব্দের প্রথম শুক্ৰবাসনীয় সান্ধ্য বক্তৃতায় ব্যবহৃত জগদীশচন্দ্র সমগ্র যন্ত। 
বীদিকে বান্সটির মধ্যে ক্ষুদ্ৰ তরঙ্ন-হুঠটির ব্যবস্থা, যা থেকে চৌকামূখ রেডিয়েটিং- 
ফানেন বেরিয়েছে। এটি হচ্ছে পৃথিবীর প্রথম ওয়েভগাইড। ডানদিকে প্রিজম্‌- 
টেবিন-সংযুক্ত হর্ণ-আ্যানটেনার চেহারার কালেক্‌টিং ফানেন ও তার সঙ্গে যুক্ত 
গ্যালভ্যানো মটার | 
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ছোট্ট ইলেকট্রিক লনটি সম্বন্ধে জগদীশ লিখছেন-_“এই বিকিরণ- 
কারী বাক্সটি সহজে স্থানান্তরিত কর! যাঁর়। কিছুকাল যাবৎ আমি 
যেটি ব্যবহার করছি সেটি উচ্চতায় ৭ ইঞ্চি, লম্বায় ৬ ইঞ্চি ও চওড়ায় 
মাত্র ৪ ইঞ্চি। অন্য আর একটি যন্ত্র আছে সেটি এর চেয়েও ছোট |” 

এই ছোট্ট যন্ত্ৰটি পৃথিবীর তাবৎ বিজ্ঞানীর অকুণ্ঠ প্রশংস। অর্জন 
করেছে। 

জগদীশের এই কাজের প্রায় যাট বছর পরের 'কথা। দ্বিতীয় 
মহাযুদ্ধ চলছে। জার্মান বোমারু বিমানের হামলায় ব্ৰিটেন ব্যতিব্যস্ত । 
রাতের অন্ধকারে অনেক দূরে থাকতেই যাতে বিমানের হদিশ পাওয়া 
যায় তেমন যন্ত্র তৈরি করতে কৃতসংকল্প বিজ্ঞানীরা আবিষ্কার করলেন 
“রেডার” ( Radar ) যন্ত্রের । Radio Detection and Ranging, 
এই কথাগুলির সংক্ষিপ্তকরণ হল Raa । এই একটিমাত্র আবিষ্ষারই 
দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের মোড় ঘুরিয়ে দিল। ব্রিটেনের আকাশে জার্মান 
বোমারুর! দেখল, রাতের অন্ধকার তাঁদের আর লুকিয়ে রাখতে পারছে না। 
তাদের গতিবিধি শত্রুপক্ষ অনেক দূরে থাকতেই জেনে ফেলছে। 
ফলে বহু বোমারু নষ্ট হওয়ায় জার্মান বিমানশক্তি দুৰ্বল হয়ে গেল। 

রেডার যন্ত্রে খুব ছোট মাপের (তিন-চার দেটিমিটার ) বেতার 
তরঙ্গ ব্যবহার করা হয়েছিল। এরকম ছোট মাপের বেতার তরঙ্গ 
আলোরেখার মত নির্দিষ্ট দিকে পাঠান যায়, ধাতুর তৈরি জিন্সের গা 
থেকে তা প্রতিফলিত হয়ে ফিরে অ'সে। গতিবেগ তে] নির্দিষ্ট তা 
আলোর গতিবেগের সমান, তাই প্রতিফলিত প্রতিধ্বনি (6০১০) 
ফিরে আসতে যে সময়টুকু সে খরচ করে সেই অত্যর সময়টুকু মাপলে 
প্রতিফলকের (ধরা যাক, বোমারু বিমানের ) দূরত্বও ধরা পড়ে যায়। 


কোনদিক থেকে প্রতিধ্বনি আসছে তাঁও জানা যায়, অর্থাৎ শক্রবিমানের 
অবস্থান ধরা পড়ে যাঁয়। 


এর 


যে শটওয়েতের বেতার অনুষ্ঠান আমরা শুনি তার ঢেউ-এর মাঁপ 
তুলনায় অনেক বড়; বড় না করলে চলে না কারণ তা না হলে 
তা বেশি জায়গায় বেশি লোকের কানে পৌছবে না। বেতার অনুষ্ঠানের 


কিন্ত 
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বাহক বেতার-ঢেউকে চারদিকে ছড়িয়ে পড়তে হবে, তা রেডারের মত 
একাভিমুখী হলে চলবে ন|। তাই শটওয়েভ ষ্টেশন থেকে ছড়িয়ে 
পড়া সবচেয়ে ছোট মাপের ঢেউ হল ১১ বা ১৩ মিটার মাপের । 

রেডারে যে ধরনের সেন্টিমিটার মাপের ঢেউ ব্যবহার করা হল তাঁর 
সাধারণ নাম “মাইক্রোওয়েভ” ( Microwaves )| অবশ্য আধুনিক, 
টেলিভিশনে মাইক্রো ওয়েভই ব্যবহার করা হয়। 

দ্রেখা যাচ্ছে যে, রেডাঁরের জন্মের প্রায় ঘাট বছর আগে জগদীশচন্দ্র 
মাইক্রোওয়েভের গুণাবলীর প্রায় সমস্ত তথ্যই জানতেন। মিলিমিটার 
মাপের মাইক্রোওয়েভ ব্যবহার করে তিনি বিজ্ঞানের অনেকগুলি 
মৌলিক কাজ করে গেছেন। বস্তুতঃ মাইক্রোওয়েভ-কারিগরি বিজ্ঞানের 
তিনি প্রথম বাস্তকার। 

মার্কোনি ও জগদীশচন্দ্রের মধ্যে প্রতিযোগিতার কোন অবকাশ 
ছিল ন! কারণ মার্কোনি আধুনিক শর্টওয়েভের মাপের বেতার তরঙ্গ 
ব্যবহার করে দূরে বেতার সংকেত পাঠাবার কাজেই নিযুক্ত রেখেছিলেন 
নিজেকে । আর জগদীশচন্দ্র মিলিমিটার ওয়েভ ব্যবহার করে 
মাইক্রোওয়েভের নানা গুণাবলীর হদিশ খুঁজে ফিরছিলেন। তবুও 
কিছু কথা থেকে যায়। সে কথায় পরে আসব। 

মইক্রোওয়েভ কারিগরিবিজ্ঞানের প্রায় সবটুকুই যে জগদীশের 
জান! ছিল বলেছি, সে সম্বন্ধে কিছু প্রমাণ হাজির করি। একথা 
প্রথম আমাদের জানান অধ্যাপক শিশির কুমার মিত্ৰ, ১৯৪৬ সালের 
জগদীশচন্দ্র স্মৃতি বক্তৃত! দেওয়ার স্থত্ৰে। পরে Ramsay ও Snook 
নামের দুই বিজ্ঞানী ১৯৫৭ সালে বিলেতের IRE-পত্রিকায় প্রবন্ধ 
লিখে স্বীকার করলেন যে “ভিক্টোরিয়-যুগে”ই জগদীশ প্রমুখ তথাকথিত 
কয়েকজন হাঁংজীয়-বিজ্ঞানী বর্তমানের মাইক্রোওয়েভ কারিগরির প্রায় 
সবটুকুই আবিষ্কার করে ফেলেছিলেন। তাদের মধ্যে সবচেয়ে কৃতিত্ব 
দেখিয়েছিলেন জগদীশ । জগদীশের “লন? বা স্পার্ক-হন্ত্র ভালভাবে 
অনুধাবন করলে বোঝা যায় যে আধুনিক ক্যাভিটি-রেজনেটর? 
(Cavity Resonator ) যন্ত্ৰের সঙ্গে তার কোন তফাৎ নেই ! 


২৬ বিজ্ঞান-পথিকৎ জগদীশচন্দ্র বহু 


আধুনিক কালে, মাইক্রোগথেভকে একাভিমুখী ও জোরাল’ করে; 
ক্যাভিটি থেকে বাইরে এনে দূরে পাঠানর মূল যে কারিগরি তা 
antenna ও waveguide-কারিগরি বলা চলতে পারে। দেখ! যাচ্ছে 
জগদীশের এ ছোট্ট লখনে চৌকোমুখ (7২০০৫55৪018: ) ওয়েভগাইভ- 
প্রথম থেকেই লাগান রয়েছে। আবার তার গ্রাহকযন্ত্রের সামনে 
চৌকোমুখ ফ'নেলের আকারের চোঙ| রেখেছেন ভালভাবে ঢেউ ধরবার 
জস্তে। ওটির সঙ্গে আধুনিক হর্ন-আ্যানটেনা’র ( Horn antenna ) 
সম্পূর্ণ মিল রয়েছে এখনকার কালের মাইক্রোওয়েভ ইঞ্জিনিয়াররা 
যাকে তাদের আধুনিক আবিষ্ষার ও কারিগরি বলে মনে করতেন, দেখা! 
যাচ্ছে ১৮৯৬ সালেই জগদীশচন্দ্রের যন্ত্রের ওরা অঙ্গীভূত ছিল। 
জগদীশের মত আরও একজন বিজ্ঞানী এই ব্যাপারে অনেকদূর 
এগিয়েছিলেন, তিনি স্যার অলিভার লজ। ১৮৯৪ সালের জুন মাসেই 
লজ সাহেব রয়্যাল ইনষ্রিটিউশনে যে যন্ত্র দেখান তা ৮ সে্টিমিটার 
মাপের “ক্যাভিটি বেজনেটর’। এ যন্ত্রের ছবিতে দেখতে পাই, বিশেষ 
দিকে ঢেউ পাঠিয়ে দেবার জন্যে তিনি গোলমুখ ‘উন্মেষ’ (09), 
ব্যবহার করছেন, যা আদলে ওয়েভগাইড। তবে জগদীশের মিলি- 
মিটার মাপের ঢেউকে কায়দা করবার ব্যবস্থা আরও উন্নত ধরনের । 


গ্রাহকযন্ত্র ৷ 


বিদ্যুং্রগ্নির গ্রাহকযন্ত্র আবিষ্কার করতে গিয়ে জগদীশ একেবারেই 
মৌলিক বিস্ময়কর প্রতিভার স্বাক্ষর রেখেছেন। এ সম্বন্ধে ছুকথা 
বলতে হবে। অদৃশ্য “মাইক্রোওয়েভ অথবা বেতার রশ্মি তো চোখে 
দেখা যাবে না। সুতরাং উৎস থেকে বেরিয়ে তা আবার অন্য জায়গায় 
ধরা পড়তে পারে উপযুক্ত কোন গ্রাহক যন্ত্ৰে,--চোখে নয়। 
যন্ত্র হিদেবে হাংজ, ব্যবহার করেছিলেন গোল করে বাঁকান এ 


যার প্রান্ত ছুটির মধে/ রয়েছে অল্প ফাক | এর নাম হা্ধজের ¢ 
( Resonator )। 


এবং এ ছোট্ট ফাকটি 


গ্রাহক" 
কটি তার 
রজনেটর” 
বিহ্যৎ-উদ্নি এই রেজনেটরকে বিছ্যুতাব্ষি করে 
র মধ্যে ক্ষীণ বিছ্যুৎস্ষুলিঙ্গ বা স্পার্ক লাফিয়ে ওঠে ॥ 


বিজ্ঞান-পথিকৎ জগদীশচন্দ্র বহ হ্‌৭ 


স্তার অলিভার লজ এই গ্রাহকযন্ত্ৰের একেবারে অন্য চেহারা 
দিলেন। তিনি সে যন্ত্রটির নাম দিয়েছিলেন “কোহেরার? (Coherer) | 
অবশ্য লজের আগেও ভার্লে নামের বিজ্ঞানী দেখেন যে কোনও ধাতুর 
গুঁড়ো আলগাভাবে প্যাকেটে ভরে রেখে তার মধ্যে দিয়ে বিদ্যুৎপ্রবাহ 
চাঁন! করবার চেষ্টা করলে যদি ধারে কাছে বিছবাৎস্ু লঙ্গের আবিৰ্ভাব 
হয় তবে প্যাকেটটির মধ্যে দিয়ে চালিত বিছ্যুৎপ্রবাহ হঠাৎ বেড়ে যায়। 
এব্যাপারটিকেই কাঁজে লাগিয়ে ব্রীলি সাহেব “রেডি€-গ্রাহক যন্ত্র 
তৈরি করলেন। এই যন্ত্রটিরই কার্যকরী সুষ্ঠু চেহারা দিলেন অলিভার 
লজ। তিনি এর একটি তত্বও খাড়া করলেন। 


বক্াহৱার 


অলিভার ভাজের গ্ৰাহক ঘত্ত 


এ যন্ত্ৰটিকে অদৃশ্য রশ্মির গ্রাহকযন্ত্র হিসেবে কাজে লাগাতে একটু 
অন্ুবিধে হচ্ছিল। বিছ্যুত্রশ্মা এর গায়ে পড়লে যন্ত্রটি বাড়তি বিদ্যুৎ- 
প্রবাহের দরুন গ্যালভানোনিটারে একবার মাত্র সাড়া তুলেই নিঃসাড় 
হয়ে যেত । সাড়া দেবার ক্ষমতা আবার ফিরিয়ে আনবার জন্যে ওটিকে 
নাড়াচাড়া দিতে হত। ক্রমাগত সাড়া দিতে কাৰ্যক্ষম ওটি ছিল না। 
জগদীশ এমন একটি তথাকথিত “কোহেরার' আবিষ্কারের চেষ্টা চালাতে 
লাগলেন যে যন্ত্ৰকে ক্রমাগত নাড়া দিতে হবে না, সে নিজে থেকে 
সৰ্বদ| কাৰ্যক্ষম থাকবে । এই কাজ করতে গিয়ে জগদীশ এক অভূত- 
পূর্ব আবিষ্কার করে বসলেন। দে আবিষ্কারের গুরুত্ব তখন কেউ 
বৌঝেনি আর জগদীশ জীবিতকালে তার প্রাপ্য সম্মানও পীন নি।- 


২৮ বিজ্ঞান-পথিরুৎ জগদীশচন্দ্র বহন 


জগদীশ দেখলেন, ‘গ্যালিন|’ ( galena ) নামের ক্ষটিকের (সীসের 
সালফাইড যৌগ ) টুকরোর ওপরে আলগাভাবে স্পর্শ করে থাকা ধাতব 
সঃ ধাতুর গুড়োঠাসা প্যাকেটের চেয়ে গ্রাহকযন্ত্র হিসেবে অনেক ভাল 
কাজ করে। এ ‘সংযোগ বিন্দু' ব্যাটারি আর গ্যালভানোমিটারের সঙ্গে 
একলারিতে থাকলে, বিদ্যুৎর্শ্মি পড়লেই সযোগ বিন্দুটি দিয়ে একদিকে 
হঠাৎ বেশি প্রবাহ যায়, গ্যালভানোমিটারের কাটা নড়ে ওঠে। এই সাড়া 
দেবার ক্ষমতা এর কিন্তু থেকেই যাচ্ছে, একে বার বার নাড়া দিয়ে নাড়া 
ফিরিয়ে আনতে হচ্ছে না। আরও দেখা গেল, এই যন্ত্রটি শুধু যে অদৃশ্য 
মাইক্রোওয়েভ ধরিয়ে দিচ্ছে তা নয়, গ্যালিনার ওপরে সংযোগবিন্দুতে 
আলট্রাভায়োলেট কিংবা সাধারণ দৃশ্য-আলো পড়লেও এতে সাড়া 
পাওয়া যাচ্ছে। তিনি যন্ত্রটর নাম রাখলেন সাবিক ( universal ) 
তেজোমিটার’-সংস্কৃত শব্দ তেজ ও ল্যাটিন মিটারকে একত্র করে। 
তার তৈরি অনেক যন্ত্রের এমন অনেক অদ্ভুত নাম তিনি দিতেন । 

তার এই গ্যালিনা গ্রাহক যন্ত্রের আদল অভিনবত্ব কোথায়? এক 
কথায় বলতে হয়, এই গ্যালিনা-সংযোগ গ্রাহকযন্ত্র হল বেতার রশ্মির 
ক্ষেত্রে গ্রাহকযন্ত্র হিসাবে ব্যবহার করা প্রথম অর্ধপরিবাহী” (Semicon- 
ductor ) বস্তু। আজকাল প্রায় সকলেই জারমেনিয়ম ব| সিলিকন- 
অর্ধপরিবাহী বস্তুর ধর্ম সম্বন্ধে জানেন। ইলেকট্রনিকৃস্‌এ নতুন যুগ 
প্রর্তনকারা 'ট্রানজিস্টর' অৰ্ধপৰিবাহী বস্তু ব্যবহার করে তৈরী। 
জগদাশচন্দ্রের তেজোঁমিটার গ্যালিনা-গ্রাহকযন্ত্র ছিল প্রথম ‘কন্স্ট্যাল- 
রেিফায়ার' ৷ জগদীশই যে প্রথম কৃষ্ট্যাল-রে ফায়ারের নিমাতা, 
এ তথ্যটি বিজ্ঞানের ইতিহাস থেকে হারিয়ে গিয়েছিল । 

Pierce-কৃত* বইতে জেনারেল ডানউডি'কে ( Dunwoody ) 
সেমিকণ্ডান্টীর-রেন্টরিফায়ারের জনক বলা হয়েছে। তিনি দিলিকন- 
কারবাইভ বা কার্বোরাণ্ডাম কৃষ্ট্যাল ব্যবহার করেছিলেন। কিন্তু ভাল 

০২২ তি 


Principles of Wireless Tele 


graphy, ও. W. Pierce, পৃঃ ১৬০ 
(১৯১০ সালের সংস্করণ )। 


বিজ্ঞান-পথিরুৎ জগদীশচন্দ্র বসন ২৪ 
করে তথ্যগুলি পরীক্ষা করলেই আমরা দেখতে পাব যে এটি ঠিক 
কথা নয়। ১৯০১ খ্রীষ্টাব্দে জগদীশ রয়্যাল ইনষ্রিটিউশনে তার এ 
যন্ত্রটি দেখান, নাম দিয়েছিলেন An Artificial Retina বা “কৃত্রিম 
অক্ষিপট”। যদিও জগদীশ বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের পেটেন্ট নেবার 
ঘোর বিরোধী ছিলেন, আমাদের পৌভাগ্যবশত তার এই গ্যালিনা 
গ্রাহকযন্ত্রের পেটেন্ট নেওয়া হয়েছিল বিলেতে ভগিনী নিবেদিতাঁর 
চেষ্টায় ও আমেরিকায় শ্রীমতী সারা বুলের দরখাস্তে ; ১৯০৪ খ্রীষ্টাব্দ 
বিলেতে পেটেণ্ট গ্ৰাহ হয়। মেজর ডানউডি কিন্তু কার্বোরাণ্ডাম-গ্রাহক- 
যন্ত্রের পেটেণ্ট স্বত্ব পান ১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দের ৪ঠা ডিসেম্বর । তিনি দরখাস্ত 
পেশ করেন ১৯০৬ খ্রীষ্ট'ব্দেরই ২৩ শে মার্চ। আমেরিকায় জগদীশের 
যন্ত্রের পেটেন্টের দরখাস্ত পড়ে ১৯০১গ্রীষ্টাব্দে, অবশ্য তা গ্ৰাহ্য হয় ১৯০৫ 
খ্রীষ্টাব্দে । কিন্তু তা'ও ডানউডির দরখাস্তেরও অনেক আগে । জগদীশের 
পাওয়া পেটেণ্টের নম্বর U. 5. A. Patent No. 755840 ; ১৯০৫ 
এবং ডানউডির পেটেন্টের নম্বর U. 5. A. Patent No. 837616; 
১৯০৬ খ্ৰীষ্টাব্দ এখন এটি জলের মত পরিষ্কার যে ইতিহাসে জগদীশকে 
তীর স্থায্যস্থান থেকে বঞ্চিত কর! হয়েছিল। 

অবশ্য একটি ব্যাপার ইতিহাস স্বীকার করে নিয়েছে। জগদীশ 
যখন দেখালেন যে ব্যাটারি না লাগান থাকলেও একটি গ্রিড বা 
জালতির ধাতব আবরণ ও ধাতব পাতের মধ্যে ধরা পাতল! গালিনার 
টুকরোতে জালতির ফাঁকে আলো পড়লে সেখান থেকে বৈদ্যুতিক সাড়া 
পাওয়া যায়, তখন একথা মানতে হয় যে জগদাশের এ যন্ত্ৰই হচ্ছে 
পৃথিবীর প্রথম ফটোভণ্টাইক সেল ( Photovoltaic ০০1] )। 
ফটোভল্টাইক সেল, যাতে আলো পড়লে বিছ্বাৎস্রোতের জন্ম হয়, 
তার আবিষ্র্তা হিসাবে পাঠ্যপুস্তকেও জগদীশের নাম পাওয়া যায়।* 
সেলেনিয়াম খুব স্বুবেদী ফটোভপ্টাইক সেল,--জগদীশ মেলেনিয়াম 
নিয়েও কাজ করেছিলেন । 


* Parker কৃত Electronics, পৃঃ ১৬৮ | 
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মনে হতে পারে যে হঠাৎ জগদীণচন্দ্র গ্যালিনা স্কটিক এভাবে 
ব্যবহার করতে গেলেন কেন। এটা ঠিক নিছক প্রেরণা বা ‘ইনট্যুইশন’ 
ছিল ন| ৷ ১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দে দ. 31800 নানা প্রাকৃতিক স্ফটিক নিয়ে 
তাদের বৈদ্যুতিক রোধ নিৰ্ণয় করবার কাজ চালাচ্ছিলেন ৷ তিনি আয়রন- 
'সালফাইড ও সীসার সালফাইড যৌগ নিয়ে কাজ করেছিলেন। সীদার 
সালফাইডই গ্যালিন| নামের স্ষটিক তৈরি করে। ব্রাউন দেখেছিলেন যে 
এদের রোধ এমনই যে বিগ্যৎচাপ ও বিদ্যুৎপ্রবাহের ওহআপ্রবতিত 
নিয়ম মেনে তা চলে না। জগদীশ নিশ্চয় এ কাজের খবর রাখতেন। 
তিনি আরও বুঝেছিলেন যে ওহ্‌ম্‌- সূত্রের ব্যতিক্রমই রেন্টিফায়ার চরিত্রের 
জন্যে দায়ী। গ্যালিনার এ ধর্মটি যে বিছবাত্রছিম গ্রাহক বা রেক্টিফায়ার 
হিসেবে কাজে লাগবে ১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দে এটা বুঝাতে পারাই অসামান্ত 
প্রতিভার পরিচয়। প্রায় ষোল বছর পরে [1০:০০ রে্টিকায়ারের তত্ব 
নিয়ে গবেষণ| করেছেন। 
বিছ্যত্রশ্মির সমবর্তন। ‘মাইক্রোওয়েভ আযানালগ কৃষ্ট্যালো শ্রাফী? ॥* 
ধাতব ঝাঁঝরি বা ‘গ্ৰেটিং ব্যবহার করে জগদীশ মাই ক্রোওয়েভকে 
সমবতিত(০15150)করেছেন। আজকাল আমরা যাকে “মাইক্রোওয়েভ 
আ্যানালগ কৃষ্টযালোগ্রাফী” নামে বিজ্ঞানের বিশেষ প্রাগ্রসর শাখ| বলে 
জানি, তার গোড়াপত্তন জগদীশই করেছেন। চিনি, ল্যাকটিক আযানিভ 
প্রভৃতির ক্ষটিক জলে গুলে গেলে সেই দ্রবণের অণু সাধারণ সমবতিত 
আলোর কম্পনতলকে ঘুরিয়ে দিতে পারে । এ সব যৌগের অণুগুলির 
' বিশেষ প্যাচালো গড়নের দরুনই ব্যাপারটা! ঘটে । 
পদার্থের অণু তো আর চোখে দেখা যাবে না৷ কারণ তারা খুবই 


* Microwave Antenna and Waveguide Technique before 
1900, Ramsay ; Journal of the I. R. E., ফেব্রুয়ারী ১৯৫৮, এবং 
Microwave Model Crystallography, Ramsay and Snook ; 


Electronic and Radio Engineers; মে, ১৯৫৭, এই ছুটি প্রবন্ধ 
দ্রব্য । 
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ছোট । আলোর কম্পনতলের আবর্তন যে সত্যিই প্যাচ'লো৷ অণুর জন্তে 
তার সরাসরি প্রমাণ চাক্ষুষ হাজির করা সম্ভব নয়। জগদীশ ভাবলেন, 
মাইক্রোওয়েভ (তার ভাষায় ‘61০০৮1০ 1৭7’ ) যখন আলোর মতই, 
অথচ আলোর ঢেউ-এর চেয়ে তাদের ঢেউ লক্ষগুণে বড়, তবে এদের 
সঙ্গে লক্ষগুণ বড় নকল অণু’র বিক্রিয়া ঘটান যেতে পারে। তিনি 
পাটের দড়ির টুকরো নিলেন, যার মধ্যে লম্বা আশগুলি প্যাচানো। 
এরাই হল তার প্যাচানো নকল “অণু” (যা বৃহদাকার, সুতরাং 
ভাক্ষুষ)। তিনি দেখলেন এদের মধ্যে দিয়ে যাবার সময়ে 
যাইক্রোওয়েভের কম্পনতল সত্যিই ঘুরে যাচ্ছে! 

এই পরাক্ষার গুরুত্ব অসাধারণ। বর্তমানে যে কোন স্ষটিকের 
এক্স-রে দিয়ে স্থিরীকৃত আণবিক বিন্যাস প্রকৃত কিনা তা জানবার জন্য 
বহুগুণ বড় করে স্ষটিকের বিশেষ আণবিক সঙ্জার নকল কর! হচ্ছে 
আর তা থেকে মাইক্রোওয়েভের বিচ্ছুরণ পরীক্ষা করে এক্স-রে-কিচ্ছরণের 
প্রকৃত ছবির সঙ্গে মিলিয়ে নেওয়া হচ্ছে। এই পদ্ধতির নাম 
“মাইক্রোওয়েভ আযানালগ কৃষ্ট্যালোগ্রাফি” । জগদীশচন্দ্ৰই এই বিশেষ 
কারিগরির জন্মদাতা । 
ববেভার সংকেত প্রেরণের আদিকথা ॥ 

এখন একটু তথ্যপ্রমাণ সাজিয়ে নিয়ে দেখা বাক, 
রেডিও-টেলিগ্রাফি'র আদিপুরুষ কে»_অর্থাং বিনা তারে দুরে 
সংকেত পাঠান্র প্রথম কৃতিত্ব কার। ইতিহাস এ কৃতিত্ব 
সম্পূর্ণভাবে মার্কোনিকে দিয়েছে। 

১৮৯৬ গ্রীষ্টাব্দের ৮ই জানুয়ারী The Indian Mirror নামের 
পত্রিকা লিখেছে, “বিনা তারে সংকেত প্রেরণের কাজে অধ্যাপক জগদীশ 
বস্থুর সাফল্যকে? আরও উৎসাহমণ্ডিত করবার জন্য স্তার আলেকজাণ্ডার 
স্যাকেঞ্জি যে অর্থ সাহায্য করবার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, ত! হচ্ছে সঠিক 
দিকে পদক্ষেপ। এই "সাফল্য? হচ্ছে তার প্রেসিডেন্সী কলেজে ও 
টাউন হলের পরীক্ষা-প্রদর্শনী । মনে হয় এ ধরনের পরীক্ষা পৃথিবীতে 
জগদীশচন্দ্রই প্রথম দেখান। ১৯২৩ খ্রীষ্টাব্দে জনৈক Federico 
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M. 9895০] জগদীশকে চিঠি লিখে জানতে চেয়েছেন যে ১৮৯৫ 
খ্ৰীষ্টাব্দের এ পরীক্ষা দেখানর কথা সত্য কিনা, কারণ তা সত্য হলে 
Radio Communication বা বেতারে সংকেত প্রেরণে জগদীশই 
প্রথম সক্ষম ব্যক্তি দাড়াচ্ছেন। আমরা জানি, তা সত্য । 

১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দের ২রা জুন বেতার-সংকেত পাঠানর উন্নত যন্ত্রে 
পেটেন্ট-ন্বত্ব লাভের জন্য দরখাস্ত করেন মার্কোনি। ভাল নক্সা 
দেওয়া ছিল না বলে সে দরখাস্ত নাকচ হয়ে যায়। ১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দে 
তিনি আবার দরখাস্ত করলেন ২রা মার্চে । এ বছরই মে মাসে তিনি 
সল্স্বেরীর মাঠে প্রায় আড়াই মাইল দূরে বেতার-সংকেত পাঠালেন। 
ইতিহাস তাকেই কোল দিল। অথচ ১৮৯৬ শ্ৰীষ্টাব্দে জগদীশচন্দ্র 
যখন ইংলণ্ডে তখন “ডেইলি ক্রনিকৃল্‌” নামের কাগজের এক বিশেষ 
প্রতিনিধি সাক্ষাৎকারের পর জগদীশচন্দ্র সম্বন্ধে লিখেছেন__“আ বিদ্বর্তী 
প্রায় এক মাইল দূরে সংকেত প্রেরণ করিতে সক্ষম হয়েছেন। আর 
এতেই এই নতুন তাঁত্বক্ক আবিষ্কারের প্রথম স্বাভাবিক আর মূল্যবান 
প্রয়োগ ঘটেছে । ত! হচ্ছে বেতার টেলিগ্রাফী ৷” জগদীশচন্দ্র 
প্রেসিডেলী কলেজ থেকে বিদ্যুৎ-তরঙ্গ পাঠিয়ে প্রায় এক মাইল দূরে 
তার নিজের বাড়িতে সংকেত পাঠাতে পেরেছিলেন । সম্ভবত সাক্ষাৎ- 
কারে দে কথাই বল! হয়েছে ৷ 

জগদীশের প্রায় সমসময়ে দেখা যায় একমাত্র পপভ (7০7০7) 
ক্লনিয়ায় একটি যন্ত্র নিয়ে কাজ করছেন। তিনি ‘কোহেরার’ 
দিয়ে আকাশের বিছ্যুচ্চমকের সময়ে সেই বজ্ৰ-সংকেত ধরে একটি 
বৈদ্যুতিক ঘন্ট। বাজিয়েছিলেন ও একটি 
চালিয়েছিলেন। 

জগদ'শ এশিয়াটিক সোসাইটিতে প্রবন্ধ ছাঁপিয়েছিলেন ১৮৯৫ 
খ্রীষ্টাব্দের মে মাসে । তার আগেই তিনি বিছ্যুত্রঠিম দিয়ে দূর থেকে 
বারুদ-ভূপ উড়িয়ে দেওয়া ইত্যাদির পরীক্ষা দেখিয়েছিলেন। তিনি 
নিজে “অব্যক্ত” বইতে যে পরীক্ষার কথা লিখেছেন ( আমরা আগেই 
উল্লেখ করেছি ) তারও আগের তার একটি পরীক্ষার কথা খবরের, 


টেলিগ্রাফের কল, 


বিজ্ঞান-পথিকৃৎ জগদীশচন্দ্র বসু ৩৩ 


কাগজে ফাদার লাফৌর একটি বিবৃতি থেকে জানতে পারি। মনে 
হয় ১৮৯৪ খ্ীষ্টাব্দের শেষদিকেই তিনি এ কাজ করতে পেরেছিলেন। 
পপভ ১৮৯৫ গ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে একটি চিঠিতে জানাচ্ছেন,-- 
“আমি আশা করি যে আমার যন্ত্রটি সুসংস্কৃত হয়ে সম্পূর্ণ হলে এটি 
দিয়ে দ্ৰুত স্পন্দনশীল বিদ্যুৎ কম্পনের দ্বারা দূরে সংকেত প্রেরণ করা 
যাবে__অবশ্ঠ যখন শক্তিশালী বিছ্যুৎস্পন্দন স্থষ্টি করার যন্তৰ 
আবিষ্কৃত হবে 1 

মনে হয় একই সময়ে, পরস্পরের অজ্ঞাতেই, অথবা ১৮৯৫ 
খ্ৰীষ্টাব্দের আগে জগদীশচন্দ্রই প্রথমে বিদ্যুৎ-তরঙ্গের সাহায্যে স্বয়ংক্রিয় 
যান্ত্রিক কাজ দূর থেকে নির্দেশ পাঠিয়ে করতে পেরেছিলেন। বেতারে 
সংকেত পাঠানর ব্যাপারটি এ কাজের মধ্যেই নিহিত । Bassoli-র 
চিঠিতেও তারই ইঙ্গিত রয়েছে। তবুও একটা জিনিস ভাবতে হবে। 
জগদীশ এবং হাৰ্ংজের অন্ত অন্ুগামীরা সকলেই ছোট তরঙগদৈর্ঘ্যের 
বিদ্যুৎরশ্মির ধর্মাবলী বোঝবার কাজেই নিজেদের নিযুক্ত রেখেছিলেন। 
তখনকার কালের মাইক্রোওয়েভ শ্রেণীর তরঙ্গ দিয়ে খুব বেশিদূরে 
সংকেত পাঠান সম্ভব ছিল না। মার্কোনি মাইক্রোওয়েভের গণ্ডি 
ছাড়িয়ে আধুনিক শর্টওয়েভের গণ্ডিতে পৌছলেন। শর্টওয়েভ পৃথিবীর 
বুকে বহু দূরে পৌছতে পারল। আমরা জানি যে এ ধরনের শটওয়েত 
আবহমগ্ুলের ওপরে থাকা আয়নমণ্ডল থেকে প্রতিফলিত হয়ে 
গোলাকার পৃথিবীকে বেড় দিতে পারে। 

মার্কোনি ব্যবহারিক সাফল্য পেলেন। তাঁর প্রথম পরীক্ষায় 
২ মাইল আর পরের পরীক্ষায় প্রায় ৯ মাইল দূরে তার বেতার সংকেত 
ধরা গেল। 

রেডার যখন আবিষ্কার করা গেল তখন তা সম্ভব হয়েছিল 
আধুনিক “ম্যাগনেট্রন” জাতীয় ইলেকট্রন-টিউবে খুব শক্তিশালী দ্রুত 
কম্পন স্থষ্টি করা গেল বলে। কিন্তু মাইক্রোওয়েভ একদিকে 
২ * Fabie'র লেখা History of Wireless Telegraphy বই থেকে 
ওয়া (লেখকের অনুবাদ ) । 
জগদীশচন্দ্ৰ_-৩ 
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শক্তিশালী রশ্মির মত পাঠিয়ে দেবার যে মূল কারিগরি, _বিশেষ 
ধরনের ওয়েভগাইড ও আ্যানটেনা,_-জগদীশের প্রথম যন্ত্রে যেভাবে 
ও যে চেহারায় ব্যবহার করা হয়েছিল আজও তার সেই চেহারাই 
আছে। তার মূলতত্ব একই আছে। মাইক্রোওয়েভ দিয়ে দূরে সংকেত 
পাঠানর চেষ্টা জগদীশই প্রথম করেন। গ্যালিনা কৃস্ট্যাল দিয়ে 
তৈরি তাঁর গ্রাহকযন্ত্র এ ব্যাপারে তখন সবচেয়ে সফল ব্যবস্থা হয়ে 
দীড়িয়েছিল। 
বস্তুর কঠিন অবস্থার ধর্ম বিচারে মাইক্ৰোওয়েভের প্রয়োগ ৷৷ 

গ্রাহকযন্ত্রের উন্নতির চেষ্টায় জগদীশ বহুদিন ধরে অনেক গবেষণা 
করেছিলেন । “কোহেরার' কেন কাজ করে সে সম্বন্ধে তার অনেক 
অনুদন্ধান আছে। এই অনুসন্ধানের জন্যেই তিনি মাইক্রোওয়েভ 
প্রয়োগ করে পদার্থের কঠিন অবস্থার ধর্ম জানবার চেষ্টা করেছিলেন। 
বর্তমান Solid state Dhysic5-এর জন্ম তখনও হয় নি। কেলাসিত 
অবস্থায় থাকাকালে বস্তুর কঠিন অবস্থার প্রাকৃতিক ধর্ম তার 
ইলেকট্রনগুলির বিশেষ ধর্মের ওপরে নির্ভর করে। বস্তুর রোধ বা 
বিদ্যুৎপরিবাহিতার ধর্মও। ১৯১৮ থেকে ১৯২৩ খ্ৰীষ্টাব্দের মধ্যে 
গড়ে ওঠে পদার্থের “মুক্ত-ইলেকট্রন তত্ব’ ( free electron theory ) 
ও ‘আয়নিত কেলামের তত্ব! (ionic crystals ) | কঠিনতার 
বিশেষ ধর্ম বোঝবার কাজে লেগেছে এক্স-রশ্মা, ইলেকট্রন-বিচ্ছুরণ, 
নিউট্রন-বিচ্ছুরণ ইত্যাদি পদ্ধতির আবিষ্কার ও ব্যবহার । 

দেখা যাচ্ছে জগদীশচন্দ্রই হচ্ছেন প্রথম বিজ্ঞানী যিনি কোনরকম 
‘তেজ’ (1adiation ) ব্যবহার করে এবং তার বিক্রিয়ার বস্তুর ধর্মের 
পরিবর্তন লক্ষ্য করে পদার্থের কঠিন অবস্থার বিশিষ্ট ধর্ম জানবার কাঁজে 
প্রন্বত্ত হয়েছিলেন। এক্স-রে প্রভৃতির ব্যবহার ঘটেছে অনেক পরে। 
জগদীশ ব্যবহার করেছি ১ বলাই বাহুল্য, তার হৃষ্ট মাইক্রোওয়েভ ৷ 
~ জগদীশ জানতেন, মিলিমিটার মাপের বিভ্যুৎ-ঢেউ কঠিন বস্তুর 
কের অণুগুলির সঙ্গেই সংঘাত বাধায়। তিনি লিখেছেন, 
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radiation is only skin deep ( ১৯০১ খ্ৰীষ্টাব্দ, Proceedings 
of the Royal Society )| তিনি “ত্বক”, এই সংস্কৃত কথাটির 
সমধ্বনিবিশিষ্ট কথ! ব্যবহার করে বলেছিলেন, ব্যাপারটিকে Electric 
Touch নাম দেওয়া হয়েছে । অর্ধপরিবাহী কেলাম প্রভৃতির বেলায় 
বস্তুর ‘হকের’ ইলেকট্ৰন-বিস্যাসই বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ, তা পরের ‘মুক্ত 
ইলেকট্ৰন’ তত্বেও স্বীকার করা হয়েছে। স্তার অলিভার লজ 
কোহেরারের ধর্ম বুঝতে গিয়ে বলেছিলেন, micro welding হচ্ছে 
এর মূলে, অর্থাৎ বিদ্যুৎতরঙ্গের ক্ৰিয়ায় সংযোগবিন্দুতে যৎসামান্য 
ধাতু গলে গিয়ে ফের জোড়া লেগে যাচ্ছে । জগদীশচন্দ্র নান! চমৎকার 
পরীক্ষা করে দেখিয়ে দিলেন যে নে তত্ব ভুল । 


লণ্ডন বিশ্ববিদ্তালয্নের প্রথম ডি এস-পি ॥ 

আবার কিছুটা পিছিয়ে যাই । প্ৰেসিডেন্সী কলেজে যে 
গবেষণাগুলি তিনি সারা করেছিলেন সেগুলি হল,_সুন্ম উপায়ে 
৫-৭ মিলিমিটার বেতার-তরঙ্গের মাপ নির্ধারণ, এ মাপের অদৃগ্যরশ্মি 
ব্যবহার করে বিভিন্ন বস্তুর প্রতিসরাঙ্ক মাপা, বিদ্যুৎ কম্পনকে 
একতলে নিবদ্ধ করবার বা সমবতিত (7018719০ ) করবার নানা 
বিচিত্র উপায় আবিষ্কার, ইত্যাদি। এই কাজগুলি ছোট একটি 
পুস্তিকার আকারে প্রকাশ করলেন, নাম, “Account of 
Experimental Researches carried out at the physical 
laboratory of the Presidency College” | পুস্তিকাঁটি তিনি 
তার কেমব্ৰিজের মাস্টারমশাইদের কাছে পাঠিয়ে দিলেন। লর্ড 
কেলভিন কাজগুলির উচ্চ প্রশংসা করলেন। জগদীশ “ডিফ্যাকগন 
গ্রেটং দিয়ে মিলিমিটার মাপের বিদ্যুৎ্রশ্মির তরঙ্গদৈর্ঘ্য নির্ণয়ের 
কৌশল” বিষয়ে থিমীম লিখে লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠালেন। লণ্ডন 
বিশ্ববিদ্ধালয় তাদের নিয়মের বাইরে গিয়ে জগদীশচন্দ্রে 
অনুপস্থিতিতেও তাঁকে ডি. এস-দি. ডিগ্রীতে ভূষিত করলেন ১৮৯৬ 
খ্ৰীষ্টাব্দের মে মাসে । 


॥৫॥ 

আবার ইউরোপ যাত্রার সংকল্প ৷ 

১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দে লৰ্ড র্যালে ভারতে এসেছিলেন। সে সময়ে তিনি 
জগদীশের প্রেসিডেন্সী কলেজের ল্যাবরেটরি দেখেন। খুবই খুশি 
তিনি। তাই জগদীশ যখন তাকে জানালেন যে তিনি ইউরোপে নতুন 
গবেষণা ইত্যাদি সম্বন্ধে সরাসরি অভিজ্ঞতা লাভের জন্যে বিদেশ 
যেতে চান, তখন লর্ড র্যালে তাকে বিশেষ উৎসাহ দিলেন। লর্ড 
জর্জ হাঁমিলটন ছিলেন তখন ভারতসচিব | লর্ড ব্যালে তাকে চিঠি 
দিয়ে অনুরোধ করলেন যাতে জগদীশের বিলাতঘাত্র! সম্ভব হয়। 
তিনি ছ’ মাসের ছুটি চাইলেন। বড়লাট লর্ড ম্যাকেঞ্জি জগদীশের 
গুণগ্ৰাহী ছিলেন। প্রধানত তারই অন্ুমোদনে শিক্ষাবিভাগ ছুটি 
দিল তাকে ইংজ্যাণ্ডেও ইউরোপে বৈজ্ঞানিক হিসেবে ডেপুটেশনে যাবার 
জন্যে। স্থির হল যে তিনি ইংল্যাণ্ডে গিয়ে প্রথমে লিভারপুলে ব্রিটিশ 
আ্যালোনিয়েশনের অধিবেশনে যোগ দেবেন । 

১৮৯৬-এর ২৪শে জুলাই তারিখে এস. এস. ক্যালেডোনিয়| 
জাহাজে জগদীশ ও অবল| ইংলণ্ডের উদ্দেশে রওনা হলেন। 


লিভারপুলে ত্রিটিশ আ্যাসোসিয়েশনে বক্তৃত| ৷ 


লিভারপুলে জগদীশ বক্তৃতা দিলেন, “On Electric Waves” | 
নানা পরীক্ষার প্রদর্শনী দেখালেন তিনি, তার বিদ্যুৎরশ্মির ছোট্ট 
লণ্ঠন, নতুন ধরনের কোহেরার ইত্যাদি নিয়ে। বিজ্ঞানী মহল বেশ 
অবাক হলেন। বুদ্ধ লর্ড কেলভিন মুগ্ধ হয়ে মহিলাদের গ্যালারিতে 
কষ্ট করে উঠে নিজে অবলাকে অভিনন্দিত করলেন জগদীশের সাফল্যের 
জন্যে। লণ্ডন [7069 পত্রিকায় রিপোর্ট ছাপা ইল,-_“এই বছরে ব্রিটিশ 
আযাসোসিয়েশনের সম্মেলনে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বিষয় হল, _বিদ্যুৎ- 
তরঙ্গ সম্বন্ধে অধ্যাপক বন্থুর বক্তৃতা । কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের 
স্নাতক, কেমুত্রিজের এম. এ. ও লগুন বিশ্ববিদ্যালয়ের ডক্টর অব 
সায়েন্স এই বিজ্ঞানী বিদ্যুৎরশ্মির সমবর্তন (79012155607) সম্পর্কে 
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যে মৌলিক গবেষণা করেছেন, তার প্রতি ইউরোপের বিজ্ঞানীমহলে 
আগ্রহ জন্মেছে। রয়্যাল সোসাইটি বিছ্যুত্রশ্মির তরজদৈর্ঘ্য ও 
প্রতিসরাঙ্ক নির্ণয়ের গবেষণাপত্রের ভূয়সী প্রশংসা করেছে ৷” 

এ সময়েই Daily Chronicle পত্রিকা জগদীশের নতুন 
শক্তিশালী গ্রাহকযন্ত্র সম্বন্ধে উল্লেখ করে মন্তব্য করে যে এর আবিষ্ারে 
বেতারে সংকেত প্রেরণ সহজ হয়ে যাবে। 

Pearson’s Magazine লিখল, “বিদেশী আক্রমণ ও অন্তর্ঘন্দে 
বহু বছর ধরে ভারতে জ্ঞানের অগ্রগতি ব্যাহত হয়েছিল। বর্তমানের 
শান্তি ও শিক্ষার সুযোগে ভারতীয়দের মানসিক উৎকর্ষ আবার দেখা 
দিচ্ছে। এমন কি প্রবল বাধাবিপত্তির মধ্যে গবেষণা! করে একজন 
ভারতীয় অধ্যাপক আধুনিক বিজ্ঞানের জগতেও বিশেষ উল্লেখযোগ্য 
কাজের নজির রেখেছেন। বিদ্যুত্রশ্মি বিষয়ে তার গবেষণাপত্র 
ব্রিটিশ আ্যাসোপিয়েশনে পড়া হলে তা ইউরোপীয় বিদ্বজ্জনমণ্ডলীমধ্যে 
প্রবল আলোড়ন এনেছে। তার ধৈর্য ও অনাধারণ শক্তির প্রশংসা 
করতেই হয় যখন ভাবি যে তিনি মাত্র আঠারো মাসের মধ্যে 
বিদ্যুৎবিষয়ের অত্যন্ত দুরহ বিভাগের ছয়টি উল্লেখযোগ্য গবেষণা শেষ 
করেছেন ৷’ 


রয়্যাল ইন্স্টিটিউশনে প্রথম সান্ধ্য বক্তৃতা ৷ 

জগদীশ তাঁর আবিষ্কারের বিবরণ দিয়ে এভাবেই তদানীন্তন 
বিজ্ঞানীমহলে বিশেষ সম্মানের পাত্র হয়ে উঠলেন। লর্ড কেলভিন 
ওঁদের দুজনকে নিমন্ত্রণ করলেন। নিমন্ত্রণ করলেন রসায়ন বিজ্ঞানী 
ডক্টর গ্র্যাডস্টোন। এবারে এল এক দুর্লভ সম্মান। রয়্যাল 
ইন্টিটউশনে তিনি ‘Friday Evening Discourse’ নামের 
বক্তৃতা দেবার জন্য অনুরুদ্ধ হলেন। এই সান্ধ্য বক্তৃতা দিতে ডাকা 
হয় একেবারে প্রথম সারির আবিষ্কারকদের। এই বক্তৃতার দিন 
নির্দিষ্ট হল ইস্টারের প্রাক্কালে । তখনও তার তিনমাঁদ বাকি। কিন্ত 
এই সম্মান থেকে তিনি যাতে বঞ্চিত না হন সেজন্যে ভারত সরকার 


৩৮ বিজ্ঞান-পথিরুৎ্ জগদীশচন্দ্র বহু 


ভার ছুটি বাড়িয়ে দিলেন। ১৮৯৭ খ্ৰীষ্টাবদের ১৯শে জাম্থয়ারী জগদীশ এই 
বক্তৃতা দিলেন, বিষয় “On the polarisation of electric rays” 
(বিছ্াত্রশ্মির সমবর্তন বিষয়ে )। বিশেষ সাফল্যপূর্ণ বক্তৃতা । লর্ড 
র্যালে তার উচ্ছুসিত প্রশংসা করলেন। জগদীশের নতুন অনুরাগী 
বন্ধুলাভ হল»_স্তার জেম্স্‌ ডিউয়ার (1.৪), যিনি গ্যাসকে তরল 
করবার গবেষণায় খুব নাম করেছিলেন। ইংল্যাণ্ডের সমস্ত নামকরা 
পত্রপত্রিকায় এই বক্তৃতার বিষয়ে লেখা হল। 

Spectator পত্রিকায় লিখল, __“আমাদের মনে হয়, একজন খাঁটি 
বাঙ্গালী, লণ্ডনে সমাগত, চমৎকৃত ইউরোগীয় বিজ্ঞানীমণ্ডলীর সামনে 
দাড়িয়ে আধুনিক পদার্থবিজ্ঞানের অত্যন্ত দুরহ বিষয়ে বক্তৃতা দিচ্ছে, 
এ দৃশ্য একান্তই অভিনব ৷” 


রয়্যাল ইনস্টিটিউশনের বক্তৃতার পরে গুণগ্ৰাহী বিজ্ঞানীদের একদল 
প্রস্তাব করলেন যে ভারত সরকার প্ৰেসিডেন্সী কলেজে জগদীশের জন্য 
আধুনিক ল্যাবরেটরি তৈরি করে দিক। এ দলে ছিলেন রয়্যাল 
সোসাইটির সভাপতি লর্ড লিস্টার ও লর্ড কেলভিন। প্রথম দ্রিকে 
গভর্নমেন্ট সে দাবী মেনেও নিলেন আর বললেন যে তারা এর জন্য 
৪০০০০ পাউণ্ড খরচ করবেন। কিন্তু কিছুই হল না। এই নেটিভ 
বিজ্ঞানীর জন্যে বাৎসরিক ২০০০ টাকা মাত্র একটা বৃত্তি নিৰ্দিষ্ট করে 
ভারত সরকার তাদের দায় এড়ালেন। 

লণ্ডন ছাড়বার আগে জগদীশকে আরও এক জায়গায় বক্তৃত। দিতে 


হল, তা হল ইম্পিরিয়াল্‌ ইনস্টিটিউট । এরপর তাদের যাবার কথা 
ফ্ৰান্স ও জার্মানীতে । 


ফ্রান্স ও জার্মানীতে ৷৷ 


১৮৯৭ খ্ৰীষ্টাব্দের ৫ই মার্চ জগদীশ বার্লিনের Physikalische 
Gesselschaft নামের বিজ্ঞান পরিষদে বক্তৃত! দিলেন। জার্মানীতে 


আলাপ হল হাইডেলবার্গের বৃদ্ধ অধ্যাপক Quincke ও 


অধ্যাপক 
Lenard-র সঙ্গে । 


৯ই মার্চ তারিখে ফ্রান্সের Sorbonne 


বিজ্ঞান-পথিকুৎ জগদীশচন্দ্র বস্তু ৩৯ 


ৰ 


বিশ্ববিদ্যালয়ে বক্তৃত৷ দিলেন। পরদিন বিশেষ অনুরোধে Societe 
de Physique নামের বিজ্ঞান সমিতিতে একই বক্তৃতা আবার দিতে 
হল | ফ্রান্সের স্বনামধন্য বিজ্ঞানীদের মধ্যে কে যে ছিলেন না সেখানে 
তা বলা শক্ত,_ছিলেন Cornu, Lippman, Poincare, Kailetet, 
Becquerel, সবাই ৷ অধ্যাপক C০nশ’র সঙ্গে তার বিশেষ বন্ধুত্ব 
হয়ে গেল। ফরাসী দেশের এঁ বিখ্যাত বিজ্ঞান-সমিতি জগদীশকে 
তাদের সন্মানিত সদস্য করে নিল। 


॥৬॥ 
রবীন্দ্রনাথ ॥ 


ইংল্যাণ্ড ও ইউরোপে প্রথমবারের ডেপুটেশনের শেষে জগদীশ ও 
অবলা ফ্রান্সের মার্গাই বন্দর থেকে জাহাজ ধরে ভারতে ফিরে এলেন 
১৮৯৭ শ্রীষ্টাব্দের এপ্রিলে । 

কলকাতায় ফিরে তারা উঠলেন ধর্মতলায় জগদীশের ভগ্নীপতি 
আনন্দমোহন বস্তুর বাড়িতে । দেশে বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় 
জগদীশচন্দ্রের ইউরোপ সফরের সফলতার খবরাখবর ছাপা হয়েছিল। 
ইউরোপের বিজ্ঞানী মহলে তার অসাধারণ সম্মানলাভে দেশের মধ্যে 
অভূতপূর্ব উদ্দীপনার সঞ্চার হয়েছিল। এপ্রিল মাসের এক সকালে 
ধর্মতলার বাড়িতে রবীন্দ্রনাথ এলেন জগদীশের সঙ্গে দেখা ও পরিচয় 
মানসে । জগদীশ বাড়ি ছিলেন না। রবীন্দ্রনাথ তার উদ্দেশ্যি 
একটি ম্যাগ্োলিয়া ফুল রেখে গেলেন। তাদের মধ্যে প্রায় প্রবাদ-প্রসিদ্ধ 
প্রীতি ও বন্ধুত্বের বন্ধন ঘটল। প্রথম দিকে চিঠিতে তারা পরস্পরকে 
‘আপনি’ সম্বোধন করতেন। শীঘ্রই সে সম্বোধন প্রীতিপূর্ণ ‘তুমি'তে 
নেমে এল। রবীন্দ্রনাথ জগদীশচন্দ্রকে বহু চিঠি লিখেছেন, তাদের 
অধিকাংশ বিশ্ব ভারতীর প্রকাশনা “চিঠিপত্র' বইতে ছাপা হয়েছে। 
রবীন্দ্রনাথকে লেখা জগদীশের চিঠিপত্র 'পত্রাবলী” নামে ১৯২৭-২৮ 
খ্রীষ্টাব্দে ‘প্রবাসী’ পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়; পরে 
১৯৫৮-৫৯ খ্রীষ্টাব্দে জগদীশচন্দ্র শতবাধিকী সমিতি ‘পত্ৰাবলী’ নামেই 
সংকলন আকারে তা প্রকাশ করবার সিদ্ধান্ত নেয়। ‘প্রবাণীতে’ এ 
ধারাবাহিক রচনার পরিচয় হিসেবে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন,--“সেই 
তার ধৰ্মতলার বাদা থেকে আরম্ভ করে আমাদের নির্জন পদ্মাতীর 
পৰ্যন্ত বিস্তৃত বন্ধুলীলার ছবি” 

জগদীশচন্দ্র ১৯০০ খ্রীষ্টাব্ের নভেম্বরের একটি চিঠিতে লণ্ডন থেকে 
লিখছেন,_“তিন বৎসর পূর্বে আমি তোমার নিকট একপ্রকার 


ভক ' 8০৪৯ 


১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দ 


জগদীশচন্দ্র ( রয়্যাল ইনৃষ্টিটিউশনে বক্তৃতারত ) 


জগদীশচন্দ্রের মিলামটার তরঙ্গ-দৈধ্যের বিদ্যু্রশ্মির সমগ্র যন্ত্র । 


১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দ 


বিজ্ঞান-পথিরুৎ জগদীশচন্দ্র বসু ৪১ 


অপরিচিত ছিলাম। তুমি স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া ডাঁকিলে। তারপর 
একটি একটি করিয়া তৌমাদের অনেকের স্লেহবন্ধনে আবদ্ধ হইলাম । 
তোমাদের উৎসাহ-ধ্বনিতে মাতৃম্বর শুনিলাম - 
রবীন্দ্রনাথ একাধিক কবিতায় জগদীশ-প্রশস্তি রচনা করেছেন ৷ 
১৯০১ খ্রীষ্টাব্দে যখন জগদীশচন্দ্র ইউরোপের দ্বিতীয়বারের 
ডেপুটেশন শেষে ফিরে আসেন তখন রবীন্দ্রনাথ সেই বিখ্যাত 
কবিতাটি লেখেন, 
“ভারতের কোন বৃদ্ধ খবির তরুণ মূৰ্তি তুমি 
হে আর্ধ্য আচাৰ্য্য জগদীশ ? কি অদৃশ্য তপোভূমি 
বিরচিলে এ পাষাণ নগরীর শু ধুলিতলে ? 
কোথা পেলে সেই শান্তি এ উন্মত্ত জন কোলাহলে_” ইত্যাদি। 
কবি ও বিজ্ঞানীর চলার পথ এক নয়, তাই রবীন্দ্রনাথ ও 
জগদীশচন্দ্রের বন্ধুত্ব এক বিস্ময়কর বস্তু । 
এর কিছুদিন পরে জগদীশচন্দ্র ৮৫ নং আপার সাকু্লীর রোডের 
একটি বাড়িতে বাস করতে আসেন। এ বাঁড়িতে ছিল নানা 
জ্ঞানীগুণী বন্ধুদের নিত্য আনাগোনা_শিবনাথ শান্তী, প্রফুললচল্দ রায়, 
ডাক্তার নীলরতন সরকার, লোকেন পালিত এবং অবশ্যই রবীন্দ্রনাথ । 
জগদীশচন্দ্র তখন ইংল্যাণ্ডে, রবীন্দ্রনাথ চিঠিতে লিখছেন,_“তৌমার 
সার্কুলার রোডের সেই ক্ষুদ্ৰ কক্ষটি এবং নীচের তলার মাছের ঝোলের 
আস্বাদন সৰ্বদাই মনে পড়ে ।” 
জীবনের অনেকগুলি দিন কবি কাটিয়েছেন দুরন্ত পদ্মার পারে, 
তাদের জমিদীরীর অন্তর্গত গ্রাম শিলাইদহে। নদীতে বোটের মধ্যে 
বাম করতে পছন্দ করতেন রবীন্দ্রনাথ । তীর বিপুল রচনীসম্তীরের 
অনেকটুকুই শিলাইদহে পদ্মার বুকের ওপরে সৃষ্টি । শিলাইদহে হোত 
সন্ত্রীক জগদীশের নিমন্ত্রণ। রবীন্দ্রপুত্র রথীন্দ্রনাথের স্মৃতিকথায় 
পাওয়া যায়,_“জগদীশচন্দ্ৰ আমাদের সঙ্গ নদীর বুকে সাপ্তাহিক ছুটি 
কাটাতে আলতেন। উনি তো বহু দেশ ভ্রমণ করেছেন, কিন্তু উনি 
বলতেন, দুনিয়ার কোন ্বাস্থ্যনিবাস বা বিশ্রামাবাদ পদ্মার উন্মুক্ত 
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চরের কাছে লাগে না। উনি আমায় শিখিয়েছিলেন, কি ভাবে বালির 
বুকে কাছিমদের পায়ের ছাপ দেখে বালির নীচে যত্বে লুকিয়ে রাখা 
তাদের ডিম খুঁজে বার করা যায়। প্রতিদিন প্রাতরাশে তাকে 
কাছিমের ডিম এনে দিতে হত। জ্যান্ত কাছিম ধরা পড়লে তিনি খুব 
খুশি হতেন কারণ কাছিমের নরম মাংস তার খুব প্রিয় ছিল। 
জগদীশচন্দ্রের আরও একটি ‘হবি’ ছিল। উনি আমাদের সকলকে 
নিয়ে মাথায় ভিজে তোয়ালে জড়িয়ে বালির মধ্যে গর্ত খু'ড়ে তার 
ভেতরে শুয়ে “সান-বাথ” নিতেন। যখন রোদ্দ্‌রে শরীর বেশ গরম 
হয়ে যেত তখন পদ্মার ঠাণ্ডা জলে ঝাঁপিয়ে পড়া হত ।” 
(মূল ইংরাজি থেকে লেখকের অনুবাদ ) 
সন্ধ্যায় বোটের মধ্যে ছুই বন্ধুতে মিলে বহুক্ষণ আলাপ হত ৷ 
রবীন্দ্রনাথ শোনাতেন তার নতুন লেখা, জগদীশ আলোচনা করতেন 
তার নতুন গবেষণার অন্তর্নিহিত দর্শন। ছুই অনন্যসাধারণ মনের 
একান্ত মিলন ছিল প্রীতি ও বন্ধুত্বের সুধারসে ভরা ৷ 

রবীন্দ্রনাথ পল্লীশিল্প উজ্জীবনের চেষ্টা করেছেন বরাবর । 
শিলাইদহে তিনি একসময়ে রেশমের চাষ করবার জন্যে রেশমকীট 
পালন. করতে উঠেপড়ে লাগলেন। জগদীশেরও উৎসাহ তাতে 
প্রচুর। তিনি নিজের সাকু্লার রোডের বাড়িতে গুটিপোক! পালন 
শুরু করলেস। এ হল ১৮৯৯ খ্ৰীষ্টাব্দের কথা । এ বিষয়ে দুই বন্ধুর 
মধ্যে যে জিগ্ধ চিঠিপত্র বিনিময় হয়েছিল তা পড়লে জানা যায় যে, 
ছুজনেই বিশেষ সফল হন নি। 
নিবেদিত। ও ধীয়াম|ভ| (প্রীমভী সেরা বুল)॥ 

১৮৯৮ খীষ্টাব্দেই জগদীশের সঙ্গে পরিচয় ঘটে বিবেকানন্দের 
মন্ত্ৰশিষ্যা মিস্‌ মার্গারেট নোব্ল্‌ বা স্বনামধন্া ভগিনী নিবৈদিতার। 
এ সময়েই নরওয়ের বিখ্যাত গণিতজ্ঞ, বেহালাবাদক স্ত্রী ওলি বুলের স্ত্রী 
মিসেস সেরা বুলের সঙ্গেও জগদীশ এবং অবলার ঘনিষ্ঠতা হয়। 
বুল হলেন বিখ্যাত Boolean Algebra-র অষ্টা। 
ভারতবর্ষ সম্বন্ধে গভীর শ্রদ্ধা নিয়ে এদেশে এসেছি 


শ্রীযুক্ত 
মিসেন বুলও 
লিন ; ভারভে 
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তিনি ধীরামাতা নামে (স্বামীজীর দেওয়া ) বিখ্যাত ছিলেন। ইনি 
খনবতী মহিলা ছিলেন । জগদীশের বিশেষ প্রয়োজনের সময়ে বিশেষ, 
করে ১৯০৭-১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দে ইংল্যাণ্ডে শ্রীমতী সেরা বুলের লাহাষ্য খুব 
কাজে লেগেছিল। জগদীশের যে যন্ত্রটির পেটেণ্ট নেওয়ার ব্যাপারে 
আমরা আগে আলোচনা করেছি, সেই কৃত্রিম অক্ষিপট’ 
( Artificial Retina) বা গ্যালিনা-গ্রাহকযন্ত্রেরে আমেরিকার 
পেটেণ্টস্বত্বের জন্তে আবেদন করেন মিসেস বুল। 

নিবেদিতার অতিশয় অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিলেন জগদীশ এবং অবলা। 
বিশেষ, জগদীশের বৈজ্ঞানিক প্রতিভা নিবেদিতাকে মুগ্ধ করেছিল। 
ভারতীয় সমাজের ঘা কিছু মহৎ, সেদিকে নিবেদিতার দৃষ্টি গিয়ে পড়ত 
কারণ তিনি সেই মহত্ব খুঁজে ফিরতেন। স্বভাবতই জগদীশের অনন্ত- 
সাধারণ প্রতিভায় তিনি আকৃষ্ট হয়েছিলেন। যতদূর জানা যায়, স্ত্রীশিক্ষা 
বিষয়ে নিবেদিতার আগ্রহের জন্যে জগদীশের ভগ্নী লাবণ্য প্রভার সঙ্গে 
তীর প্রথম আলাপ হয়। লাবণ্য প্রভ৷ ছিলেন ব্ৰাহ্ম বালিক! শিক্ষালয়ের 
প্রধান। এ সুত্রে কৌতুহলী নিবেদিতা ও মিসেস বুল একদিন 
জগদীশের ল্যাবরেটরি দেখতে আসেন; অবলার সঙ্গেও তীদের পরিচয় 
হয়। পরে এই পরিচয় অচ্ছেদ্য পারিবারিক বন্ধুত্বের বন্ধনে 
পরিণত হয়। 

আমর! এর পরে জগদীশচন্দ্রের গবেষণার দ্বিতীয় পর্ব বিষয়ে 
আলোচনা করব। এই পর্ব ও তার গবেষণার তৃতীয় পর্বের গোড়ায় 
জগদীশকে স্বদেশে ও বিদেশে বিরূপ রাজশক্তি ও অবিশ্বাসী বিজ্ঞানী- 
মহলের বিরুদ্ধে কঠোর সংগ্রাম চালাতে হয়েছিল। সে সময়ে 
নিবেদিতা ও শ্রীমতী বুলের, বিশেষ করে নিবেদিতার সাহায্য না 
পেলে জগদীশের পক্ষে সেই লড়াই চালান অধিকতর ছুঃসাধ্য হয়ে 
উঠত। গবেষণার বিষয়টির আলোচনার শেষে নিবেদিতা ও বস্থু- 
পরিবারের অস্তরঙ্গতা বিষয়ে আরও কিছু বলবার সুযোগ হবে | 


॥ 9 ॥ 
গবেষণার দ্বিতীয় পর্ব। আহত জড় ও প্রাণীর জাড়ার সমতা ৷ 


আমরা এখন যে বিষয়ের কথা বলতে যাচ্ছি, সে বিষয়ে জগদীশের 
গবেষণা নিয়ে বহুদিন ধরে বিজ্ঞানীর! নানা তর্কবিতর্ক চালিয়েছেন, কারণ 
হল সমগ্র বিষয়টির অভিনবত্ব । পশ্চিমী বিজ্ঞানীরা উঠে-পড়ে 
লেগেছিলেন জগদীশকে ভ্রান্ত প্রমাণ করবার জন্যে । তাদের বিশ্বাস 
করাবার জন্যে জগদীশকে অনেকদিন ধরে অনেক লড়াই চালাতে হয়েছে, 
কারণ অবিশ্বাসীরা প্রায়শই জগদীশকে আক্রমণ করেছেন অন্যায়ভাবে । 
গ্যালিনা গ্রাহকযন্ত্ৰ নিয়ে জগদীশের কাজকর্মের কথা আগেই 
বলেছি। এর আগে ছোট ছোট লোহার স্প্রিং গায়ে গায়ে সাজিয়ে 
লজ সাহেবের কোহেরারেই এক রকমফের করেছিলেন জগদীশ । 
আবার ধাতুর পালিশ করা গাতের ওপরে সুন্ম সূচের 
মুখ স্পর্শ করে থাক! ‘Single point contact receiver’ 
গ্রাহকযন্ত্রও সৃষ্টি করেছিলেন। ব্যাপারটি অভূতপূর্ব আবিষ্কার । 
প্রথম থেকেই জগদীশের চেষ্টা ছিল, তিনি এমন কোহেরার তৈরি 
করবেন যাকে অলিভার লজের যন্ত্রের মত বারবার নাড়া দিতে হবে না, 
অদৃশ্য বিছ্যাত্তরলের আঘাতে সাড়া দিয়েই সে আবার আগের 
অবস্থায় ফিরে আসবে, পরবর্তী আঘাতে আবার নাড়া দেবে। এই 
রকমের সর্ধদা-সচেষ্ট যন্ত্র তিনি তৈরি করতে পারলেন, একথা 
আগেই বলেছি। 
জগদীশ লক্ষ্য করলেন, অনেকক্ষণ ধরে একভাবে কাজ করতে 
করতে গ্রাহকযন্ত্ৰের সাড়ার পরিমাণ কমে আসছে ; কিন্ত যন্ত্র বরাবরের 
মত অকেজো হয়ে যাচ্ছে না। দেখা গেল, কয়েক ঘণ্টা পরে যন্ত্ৰটি 
ব্যবহার করলে তা আবার আগের পরিমাণেই সাড়া দিচ্ছে। পরীক্ষার 
মোটামুটি ব্যবস্থা ছবি দেখলে বোঝা যাবে। ব্যাপারটা তাহলে কি 
হল? ১৯০০ খ্ৰষ্টাব্দের বিখ্যাত বক্তৃতায় জগদীশ বলছেন,_ণাn 
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taking records of successive responses I was surprised 
to find that they were very similar to those exhibiting. 
fatigue in the animal muscle.” অৰর্থাৎ,—“ওদের ক্রমাগত সাড়! 
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সময় -* 


গ্রাহক যন্ত্রের সাড়া ও তার ক্লান্তি। 
(ওপরে দেখান হয়েছে পরীক্ষার ব্যবস্থা ) 


‘রেকর্ড’ করতে করতে আমি আশ্চর্য হয়ে দেখলাম যে, প্রাণিশরীরের 
কলা ব' তন্তুতে ক্লান্তির যে রেকর্ড পাওয়া যায় সেগুলি বিশেষভাবে 
তারই অনুরূপ |” “And just as animal tissue, after a 
period of rest, recovers its activity, so did the inor- 
ganic receiver recover after an interval of rest.” অর্থাৎ 
“ঠিক যেমন প্রাণিশরারকলা কিছুক্ষণ বিশ্রামের পরে তার কার্যশক্তি 
ফিরে পায়, তেমনই অজৈব গ্রাহকযন্ত্রও কিছুকাল বিশ্রামের পরে 


কার্ষশক্তি আবার ফিরে পায় ।” 
ইউরোপে যখন তিনি একথা বললেন তখন পশ্চিমী বিজ্ঞানীমহলে 


৪৬ বিজ্ঞান-পথিকুৎ জগদীশচন্দ্র ব্‌স্থ 


ব্যাপারটা খুব আশ্চর্য বলে মনে হল, এত আশ্চর্য যে তারা মোটেই 
একথ| মেনে নিতে রাজী হলেন না। “ক্লান্তি” “বিশ্রাম”, এপব 
কথাগুলি শারীরতত্বে প্রযুক্ত হয়। এগুলি প্রাণিবিজ্ঞীনের বিষয়বস্তু । 
জীবিত প্রাণীই কাজ করতে করতে ক্লান্তি অনুভৰ করতে পারে, জীবিত 
দেহকলা ক্লান্ত হলে বিশ্রামের পরে আবার কাজ করবার পূৰ্ণ শক্তি 
ফিরে পেতে পারে। বস্তুতঃ জড়পদার্থ ও জীবিত বস্তুর মধ্যে এ 
ব্যাপারে কোন সাদৃশ্যই থাকতে পারে না। 

সেনর গ্যালভানি দেখলেন যে, বিছ্যুৎপ্রবাহ চালন| করলে ব্যাঙের 
পায়ের পেশী সঙ্কুচিত হচ্ছে। জীববিজ্ঞানীরা প্রাণিদেহকলাকে 
উত্তেজিত করবার জন্তে বিদ্যুৎ শক্তির ব্যবহার করতে লাগলেন। 
বিদ্যুৎ শক্তির আঘাতে প্রাণিদেহ কিভাবে সাড়া দেয় শারারতাত্বিকরা 
তার পুষ্থানুপুঙ্খ বিচার করে সাড়ার ধরন চিত্রবদ্ধ করলেন। এরা 
Electrophysiologist বা “বিহ্যুৎ-শারীরতত্ববিদ্‌" নাম পেলেন। 
ক্রমাগত বৈদ্যুতিক উত্তেজনা ঘটালে ব| “শক্‌” দিলে প্রাণিদেহকলা 
কিভাবে প্রথমে ক্লান্ত হয়ে পড়ে, আক্ষেপযুক্ত হয় ও পরে আড়ষ্ট 
(tetanic ) হয়ে যায় তার ছবি এ'রা প্রকাশ করেছেন। জীবশরীরের 
সেইসব সাড়ার ছবির পাশাপাশি তার বিদ্যাত্রশ্মি এহকংন্ত্ৰের সাড়ার 
ছবি রাখলেন জগদীশচন্দ্র। এর ফলে সুদূরপ্রসারী এক আশ্চর্য সিদ্ধান্তে 
এলেন তিনি। ১৮৯” খ্রীষ্টাব্দে থেকে ১৯০০ খ্ৰীষ্টাব্দ, এই সময়কালের 
ভেতরে কয়েকটি আশ্চর্য পরীক্ষা তিনি করেছিলেন। পরীক্ষাগুলির 
কথা| খুব সংক্ষেপে আমরা বলে নিতে পারি। 
বান্তিক আঘান্ত ও বৈদ্যুতিক “আঘাতে” ( Shock ) 
জড়বন্তর সাড়া ॥ 

কৌহেরার কি করে “সাড়া” দেয়, সেই সক্রিয়তার কারণ খুঁজতে 
গিয়ে জগদীশ বুঝেছিলেন যে, সন্তিয়তার কারণটি রয়েছে 
সংযোগ-বিন্দুতে ধাতব “ত্বকের” মলিকিউগগুলির মধ্যে ! চতুৰ্থ 
পরিচ্ছেদে এ বিষয়ে কিছু বলেছি। কোহেরারের সাড়ালিপিতে যখন 
তিনি ক্লান্তির লক্ষণ দেখলেন, তখনই ভার মত পদার্থতাত্বিকের মনে হল 


বিজ্ঞান-পথিরুৎ জগদীশচন্দ্র বস্তু ৪৭ 


‘যে, জীবিত পেশীর সাড়া দেবার ক্ষমতাও কলা বা ন্তর মলিকিউলগুলিরই 
বিশেষত্ব, বস্তুতঃ জীবিত কোষের পত্বকের” ( membrane ) 
মলিকিউলগুলিই আহত হলে সাড়া দেয়। জড়বস্তু, কোহেরার ও জীবিত 
কোষ ছুক্ষেত্রেই একই ধরনের ক্লান্তির লক্ষণ পাওয়া আশ্চর্য নয় । 

আমরা এখন জানি যে, কঠিন বস্তুর কেলাসের ইলেকট্রন-বৈচিত্র্ের 
বিন্যাসের ওপর বস্তুর অর্ধসরিবাহিতার অনেক অদ্ভুত ধর্ম নির্ভর করে। 
“ইলেকট্রন” মাত্র ১৮৯৫ খ্ৰীষ্টাব্দে আবিষ্কৃত হয়েছে। কঠিন বস্তুতে 
ইলেকট্ৰনের বিচিত্র অবস্থান ও শক্তিস্তরের বিভিন্ন বি্তাসের দরুন 
কঠিন অবস্থার বিভিন্ন বিশেষত্ব সম্বন্ধে জ্ঞান, তখন, সেই ১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দে, 
নিশ্চয়ই গড়ে ওঠে নি। পদার্থ তাত্বিক জগদীশচন্দ্র কিন্তু এ কথাও 
মানতে রাজী নন যে, পদার্থ ও রসায়নতত্বের বাইরে জীবনের বিভিন্ন 
ক্রিয়ার অজানা কোনও রহস্তময় নিয়মতন্ত্র আছে। তাই তিনি একের 
পর এক পরীক্ষা চালাতে লাগলেন। 

জগদীশ বললেন, বিদ্যুৎ তরলের ক্রিয়া কঠিন বস্তুর “কের” 
ক্ষীণ মলিকিউল-আস্তরণের মধ্যেই নিবদ্ধ। বিদ্যুৎ তরঙ্গের ক্রিয়ার 
ফলে “ত্বকের” মলিকিউলগুলির মধ্যে পরমাণু-সজ্জার পরিবর্তন 
ঘটেছে। তিনি আরও ভাবলেন, জীব-শরীরের কলায় বিদ্যুৎ চালনা 
করলে পেশীতে টান ধরে। এর কারণ জীবকলায় মলিকিউলগুলির 
পরমাণু বিন্যাসের “বিকৃতি” (5৮815) ঘটছে | সুতরাং তিনি 
ভাবলেন জীবকলা৷ ও অজৈব ধাতব-কোহেরারে -মলিকিউল-আস্তরণে 
হয়ত একই ধরনের “বিকৃতি” ঘটাচ্ছে বিদ্যুৎ আঘাত ! 

জীববিজ্ঞ।নীরা বললেন, বিদ্যুৎ পরিচালনা করলে জীবপেশীতে 
"যেমন টান ধরে, তেমনই আবার জীবপেশী বা তন্ততে যদি আঘাত 
করা বা টান দেওয়া যায় তবে উল্টা ব্যাপার ঘটে অর্থাৎ সেক্ষেত্রে 
জীবকলায় বা তন্ততে অল্পমাত্রায় বিছ্যুৎ-চাপ স্থষ্টি হয়। পেশী বা 
তন্তর রোধ কম বেশি দেখায় । ফলে পেশীতে টান দিলে বিছ্যুৎপ্রবাহের 
বেশি কম হওয়ায় একটা বৈদ্যুতিক “সাড়া” ( 76900096 ) পাওয়! 
যায়। [ পরের পৃষ্ঠার ছবি দ্ৰষ্টব্য ৷ ] 


৪৮ বিজ্ঞান-পথিকৃ্ জগদীশচন্দ্র বহু 


প্রাণী শারীরতত্ববিদ্রা বলতেন যে, আঘাতের ফলে বৈদ্যুতিক সাড়া 
দেবার ক্ষমতাই হল “জীবনের” প্রধান লক্ষণ । এটি অকাট্য মতবাদ 


প্রাণী ও উদ্ভিদের সাড়ার পরীক্ষা ব্যবস্থা 
প- পেণীর টুকরো, ক- রেকর্ড করবার লিভার । (দ্বিতীয় ছবিতে) প-_পেশী অথবা 
উদ্ভিদের অংশ, যার ডান প্রান্ত আহত করা হয়। দ, দ- বৈদ্যুতিক দণ্ডদবয়, 
গ_ গ্যালভানোমিটার ৷ এই যন্ত্রটি জগদীশচন্দ্রের তৈরি, নাম, চৌন্বক লিভার রেকর্ডার ৷ 


হিসাবে প্রচার করতেন বিখ্যাত শারীরতাত্বিক ডঃ ওয়ালার (Dr. A. 
D. Waller) 

আমরা বলেছি, জগদীশ অনেকগুলি লোহার স্প্রিং সাভিয়ে 
বিদ্যৃৎ্রশ্বি-গ্ৰাহকযন্ত্ৰ তৈরি করেছিলেন, তৈরি করেছিলেন লোহার 
পাতের ওপরে চেপে রাখ! তীক্ষথচীমুখ গ্রাহকযন্ত্র। অবশেষে গ্যালিনা 
ক্ষটিকে লোহার তীক্ষ কাটা স্পর্শ কৰিয়ে খুব সুবেদী গ্রাহকযন্ত্র তৈরি 
করেছিলেন। তিনি বললেন, এ সব ক্ষেত্রেই বিহ্াৎস্রোতের আঘাতে 
সংযোগবিন্দুগুলিতে “রোধের” কম-বেশি হচ্ছে। আর সে জন্তেই তো 
গ্রাহক-সাড়৷ পাওয়া যাচ্ছে। তাহলে কেন বলা যাবে ন| যে, এ সব 
অজৈব কোহেরারের মধ্যে “জীবনের” ধর্ম রয়েছে? জগদীশ ওয়ালারের 
কথা মেনে নিয়েই একথা বললেন । শুধু তাই নয়, তিনি ওয়ালারের 
অকাট্য বাক্যকে সম্প্রসারিত করে বললেন-_শুধু যে আঘাতের ফলে 
বৈদ্যুতিক সাড়া দেবার ক্ষমতাই জীবনের সবচেয়ে সুনিশ্চিত লক্ষণ তাই 
নয় বরং বলা উচিত একমাত্র ‘জীবিত’ বস্তুই এরকম সাড়া দিতে পারে । 


বিজ্ঞান-পথিকৃৎ জগদীশচন্দ্র বহ রঃ 


তিনি শারীরতাত্বিকদের যুক্তিমত ভাবলেন, এমন কোন পরীক্ষা 
কর! যায় কিনা, যাতে দেখা বাবে অজৈব পদার্থে যান্ত্রিক মোচড়-টোচড় 
দিলে সেও সামান্য বিছ্যুৎচাপের জন্ম দের়। তিনি “ক্্ন-সেল” 
(Strain Cell ) নামের এক অদ্ভুত যন্ত্ৰ তৈরি করে দেখালেন। ছুটি 
টিনের তার, ইবোনাইটের ফ্রেমে বাঁধা, পাশাপাশি ঝোলান। কাচের 


শ্ট্ৰেন-মেল। ক--মোচড় দেবার হাতল, থ-_গ্যালভানোমিটারের 
সংযোগ তারের বাধন জ্কু। গ, গ_ টিনের তাঁর, 
ঘ-_ইবোনাইটের ফ্ৰেম, চ--কোণ মাপার স্কেল, 
কতটুকু মোচড় দেওয়া হল তা মাপা যাবে, 
জ- গ্যালভানোমিটার । 
পাত্রে পরিক্রত জল। ছুটি তারের মধ্যে সংযোগ নেই ৷ একটি তারকে 
স্থির রেখে অগ্টিকে বাইরে থেকে মোচড় দেওয়া যায়। ছুটি তাঁরকে 
বাইরে গ্যালভানোমিটারের সঙ্গে যুক্ত করা আছে। এখন তিনি 
বাইরের হাতল ধরে একটি তারে পুরো মোচড় দিলেন। গ্যালভানো- 
গিটারের কূট! নড়ে উঠল, অর্থাৎ বিদ্যুৎকোষে যেমন বিছ্বাৎচাপের 
সি হওয়ায় বিদ্যুৎপ্রবাহের জন্ম হয়, তেমনই ব্যাপার ঘটল এ 
জগদীশচন্্র--৪ 


৫০ বিজ্ঞান-পথিরুৎ জগদীশচন্দ্র বহু 


স্টেনসেলে। জগদীশ সুক্ষ পরীক্ষায় প্রমাণ করলেন যে, অন্য কোন 
কারণে নয়, একমাত্র এ মোচড় দেওয়ার ফলেই, ধাতব তাঁরে পীড়ন 
ঘটার ক্ষীণ বিছ্যুৎশক্তির জন্ম হল। তাহলে যান্ত্ৰিক মোচড় আর 

তস্পন্দী অদৃশ্য বিদ্যুৎ তরঙ্গের আঘাত, ধাতবদেহে এই ছুই-এর ফলই 


এক রকমের। উভয় ক্ষেত্রেই বিছ্যুৎচাপের স্থষ্টি হয় অথবা রোধ 
কম বা বেশি হয়। 


আরও চমকপ্রদ ব্যপার ঘটল । তিনি বললেন, দেখা যায় যে 
বাইরে থেকে নানা রকমের উত্তেজনা স্থষ্টি করলে, যেমন, গরম করলে, 
নানা রকমের উত্তে্ক ব| অবসাদক ওষুধ প্রয়োগ করলে জীবকলায় 
বৈদ্যুতিক সাড়ার মাত্রার কম ও বেশি হয়। তিনি “পীড়ন-কোষ” বা 
স্রেন-সেলের জলে বিষ প্রয়োগ করলেন। আশ্চর্য, মোচড় দিলে আর 
তখন সাড়া নেই। জল বদলে, নতুন করে মোচড় দিলেন, সাড়া এল। 
তখন উত্তেজক আযালকোহল প্রয়োগ করলেন,__সাঁড়া অনেক বেড়ে 
গেল! এমন কি একটি তারে পর পর একে একে নানা রঙের আলো 
ফেললেন, তাতেও সাড়ীর কম-বেশি ঘটল। তিনি তখন একটি অদ্ভুত 
বৈপ্লবিক কথা বললেন । তিনি ব্ললেন,__“এখন কোথায় সীমারেখা 
টেনে বলব যে, পদার্থবিষ্ভার নিয়ম এখানে শেষ হল আর এইখান 
থেকে শ্রারীরবৃত্তের নিয়মের শুরু? এরকম ভেদরেখা নেই।” জড় 
ও জীবনের উত্তেজনা-প্রন্থুত সাড়া সমশ্রেণীর, মাত্র এই পরাক্ষালন্ধ 
ফলটুকু থেকেই সত্যদ্ৰষ্টা খবির মত তিনি এই সাধারণীকরণ 
( generalization ) করলেন ! 
প্যারিসের আন্তর্জাতিক পদার্থবিজ্ঞান কংগ্রেন ॥ 


১৯০০ খ্রীষ্টাব্দে প্যারিদে এক বিশাল আন্তর্জাতিক মেলা ও 
প্রদর্শনীর ব্যবস্থা হয়। সেই সঙ্গে আন্তর্জাতিক “পদার্থ বিষ্য/-কংগ্রেসের” 
আয়োজনও ছিল। জগদীশচন্দ্র এই কংগ্রেসে যোগদানের নিমন্ত্রণ 
পেলেন। নিমন্ত্রপত্র নিয়ে তিনি সরাসরি লেফটেনাণ্ট গভর্ণর স্তার 
জন উডব্ার্ণের সঙ্গে দেখা করলেন, বোধহয় তিনি বুঝেছিলেন যে 
শিক্ষাবিভাগের কর্তাদের সঙ্গে কথা বলা নিক্ষল হবে। বস্তুতঃ গভর্ণরের 


| 
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সঙ্গে সরাসরি দেখা করায় শিক্ষা-অধিকর্তা খুব চটেও গেলেন ৷ কিন্ত 
জগদীশের নতুন ধরনের গবেষণার ব্যাপারে স্তার জন উডবার্ণ খুব উৎসাহ 
দেখালেন। এমনকি তার ছাত্রদের কয়েকজনকে সরাসরি বৃত্তি দেবার 
কথাও বললেন। তাই শেষ পর্যন্ত শিক্ষা দপ্তর তার ইউরোপ যাবার 
ছুটি মঞ্জুর করতে বাধ্য হলেন । 

তবুও বাঁধা ছিল ; সে বাঁধা হল ইউরোপ যাওয়া ও সেখানে থাকার 
উপযুক্ত অর্থের অভাব। বন্ধু রবীন্দ্রনাথ এসময়েও সাহায্য করতে 
এগিয়ে এলেন ৷ তিনি লিখেছেন_-“এই সময়ে যখন জানতে পারলুম 
ঘাত্রার পাথেয় সম্পূর্ণ হয়নি, তখন আমাকে উদ্বিগ্ন করে তুললে । ---** 
সে ছুঃদময়ে আমার একজন বন্ধুর শরণ নিতে হোল । *-*-* তিনি 
ত্রিপুরার মহারাজা রাধাকিশোর দেবমাণিক্য।” বস্তুতঃ ত্রিপুরাধিপতির 
সঙ্গে ১৯০০ গ্রীষ্টাব্দেই জগদীশচন্দ্র পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন 
রবীন্দ্রনাথ । মহানুভব ত্রিপুরাধিপতি একাধিকবার জগদীশকে অর্থ 
সাহায্য করেছিলেন ৷ 

১৯০০ খ্ৰীষ্টাব্দের জুন মাসের শেষে যাত্রা করে জগদীশ ও অবলা 
অগস্টে প্যারিসে পৌছলেন। সেখানে তিনি যে প্রবন্ধ পড়বেন তার নাম 
হচ্ছে, Dela Ge neralire des Phe nome nes Moleculaires 
Produits par I Electricite sur la Matiete Inorganique 
et sur la Matiere Vivante 5 এর মানে হল £ “জড় ও জীবিত 
বস্তুর মধ্যে বৈদ্যুতিক উত্তেজনায় সমশ্রেণীর আণবিক প্রতিক্রিয়া” ৷ এই 
প্রবন্ধের সূত্রেই তিনি “চৌম্বক লিভার রেকর্ডার” নামের যন্ত্রের সাহায্যে 
পরীক্ষার ফলে পাওয়া জড়বস্ত ও জীবিত পেশীর বৈদ্যুতিক উত্তেজনায় 
সমশ্রেণীর সাড়ার রেখাচিত্রগুলি পেশ করলেন। বল! বাহুল্য, যন্ত্রটি তার 
নিজেরই তৈরী, অভিনব যন্ত্র । প্রবন্ধ পড়া হল প্যারিসে । ফলাফল 
যেমন আশা করা গিয়েছিল সেইরকমই ঘটল । প্যারিস কংগ্রেসে 
পঠিত সমস্ত প্রবন্ধগুলির মধ্যে জগদীশের প্ৰবন্ধই যদিও সর্বশ্রেষ্ঠ বলে 
বিবেচিত হল তবুও সমাগত বিজ্ঞানীদের অনেকেই একেবারে নতুন 
ধরনের বিষয়বস্তুতে বিষম সন্দেহগ্রস্ত হয়ে উঠলেন। 
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প্যারিসের এই ১৯০০ গ্রীষ্টাবের প্রদর্শনীর অঙ্গীভূত “আস্তর্জীতিক 
সংসদের” অধিবেশনের দায়িত্ব ছিল অধ্যাপক প্যাট্রিক গেডিসের ওপরে 
( যিনি পরে জগদীশের জীবনী লেখেন ) এবং গেভিসের সাহায্যকারিকা। 
হিসেবে নিবেদিতাও সে সময়ে প্যারিসে । 

প্যারিসের এই বিজ্ঞান কংগ্রেসে স্বামী বিবেকাঁনন্দও উপস্থিত 
ছিলেন। তার মনোভাব তিনি “পরিব্রাজক” গ্রন্থে লিখেছেন ঃ 

“এ বৎসর প্যারী সভ্যজগতের এক কেন্দ্ৰ, এ বংসর মহাপ্রদর্শনী । 
নানা দিক্‌দেশ-সমাগত সঙ্জন-সঙ্গম। দেশ দেশীস্তরের মনীষিগণ 
নিজ নিজ প্রতিভা প্রকাশে স্বদেশের মহিম! বিস্তার করেছেন আজ এ 
প্যারীতে। মহাকেকন্দ্রের ভেরীধ্বনি আজ যাঁর নাম উচ্চারণ করবে, 
সে নাদতরঙ্গ সঙ্গে সঙ্গে তার স্বদেশকে সর্বজনসমক্ষে গৌৱরবান্বিত 
করবে। আর আমার জন্মভূমি-_এ জর্মান, ফরাসী, ইংরাজ, ইতালী 
প্রভৃতি বুধমণ্ডলী-মণ্ডিত মহারাজধানীতে তুমি কোথায় বঙ্গভূমি? কে 
তোমার নাম নেয়? কে তোমার অস্তিত্ব ঘোষণা করে? সে বহু 
গৌরবর্ণ প্রতিভামগুলীর মধ্য হতে এক যুব! যশস্বী বীর, বঙ্গভূমির, 
আমাদের মাতৃভূমির নাম ঘোষণা করলেন_-মে বীর জগৎপ্রসিদ্ধ 
বৈজ্ঞানিক ডাক্তার জে. সি. বোস। এক যুবা বাঙ্গালী বৈদ্যুতিক, আজ 
বিদ্যুৎবেগে পাশ্চাত্যমণ্ডলীকে নিজের প্রতিভা মহিমায় মুগ্ধ করলেন__ 
সে বিছ্যুৎসঞ্চার মাতৃভূমির মৃতপ্রায় শরীরে নবজীবনতরঙ্গ সঞ্চার করলে । 
সমগ্র বৈদ্যুতিকমণ্ডলীর শীৰ্ষস্থানীয় আজ--জগদীশ বস্থু--ভারতবাসী, 
বঙ্গবাসী ! ধন্য বীর! বস্থুজ ও তার সতী সাধ্বা সৰ্বগুণসম্পন্ন| 
গেহিনী যে দেশে যান, সেথাই ভারতের মুখ উজ্জল করেন--বাঙ্গালীর 
গৌরব বর্ধন করেন! ধন্য দম্পতি !” 

প্যারিসে বৈজ্ঞানিক দম্পতি খুব বিখ্যাত হয়ে উঠেছিলেন। প্রসিদ্ধ 
আইফেল টাওয়ারের চূড়ায় উঠতে হলে দৰ্শনী দিতে হয়। জগদীশ ও 
অবলা! আইফেল টাওয়ারের লিফটের দরজায় যখন এলেন তখন কর্মচারী 
খুব সম্মানের সঙ্গে জানালে যে, ওঁদের কাছ থেকে পয়সা নেবে না সে; 
কারণ ওঁর! ফরাসী দেশের সম্মানিত অতিথি ! 
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ইংল্যাণ্ডে॥ 

১৯০০ গ্রীষ্টাব্দের সেপ্টেপ্বর মাসে জগদীশ এলেন ইংল্যাণ্ডে। 
ব্রাডফোর্ডে ব্রিটিশ আ্যাসোসিয়েশনের অধিবেশন। সেখানে জগদীশ 
প্রবন্ধ পড়লেন। প্যারিসে পড়া প্রবন্ধেরই বিস্তৃত রূপ। প্রবন্ধটি “দি 
ইলেকট্রিসিয়ান; পত্রিকায় প্রকাশিত হল। 

ইংল্যাণ্ডের বিজ্ঞানীমহলে অবিশ্বাসের গুঞ্জন সুরু হল। জগদীশচন্দ্র 
এই সময়ে দুৰ্ভাগ্যক্ৰমে অসুস্থ হয়ে পড়লেন। অস্ত্রোপচার দরকীর হয়ে 
পড়ল। দুমাস বিশ্রামেরও প্রয়োজন হল। খবর পেয়ে ভগিনী 
বীরামাতা (মিসেস বুল ) উৎকঠিত হয়ে আমেরিকা থেকে চলে এসে 
চিকিৎসার সব ব্যবস্থা করে দিলেন। চিকিৎসার পর উইন্বলডনে 
নিবেদিতার মায়ের কাছে পরমাত্মীয়ের মত যত্ন ও বিশ্রাম লাভ করলেন। 

জগদীশের পরীক্ষাগুলি যে ক্রুটিহীন, নে সম্বন্ধে পদাৰ্থতাত্বিকদের 
কোনও সন্দেহ ছিল না। কিন্তু পরীক্ষাফলের ব্যাখ্যাতে শারীরতাত্বিকরা 
উদ্বিগ্ন হলেন। ইংল্যাণ্ডের রয়্যাল ইনস্টিটিউশনের পক্ষ থেকে পদার্থবিদ 
স্যার উইলিয়ম ক্রুক্‌স্‌ জগদীশকে আমন্ত্রণ জানালেন এ প্রতিষ্ঠানে 
বক্তৃতা দানের জন্যে | তা হবে Friday Evening Discourse বা 
শুক্রবারের সান্ধাবক্তৃত!’ নামের বক্তৃতামালার অন্তর্গত । জগদীশ এর 
আগেও সান্ধ্যবক্তৃতা দিয়েছেন, ১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে? অনৃষ্ঠ 
বিভ্যুৎ্রশ্মির ধর্ম সম্বন্ধে তার বিখণত কাজের ওপরে সেটি হয়েছিল। 
এটি হবে তীর দ্বিতীয় বক্তৃতা । বস্তুত ক্রুক্স্‌ সাহেব লিখেই ছিলেন_ 
“J have vivid recollection of the great plesaure you 
gave us all on the occasion when you lectured a few 
০813 ৪8০”, কিন্তু তখন জানুয়ারী মান; এ বক্তৃতার সময় নির্দিষ্ট হল 
এপ্রিল মাসের শেষে। অর্থাৎ হাতে তিন মাসেরও বেশি সময়। তিনি 
লেখালেখি করে ছুটি বাড়িয়ে নিলেন। তারপর স্থির করলেন রয়্যাল 
ইনস্টিটউশনের বিখ্যাত ডেভি-ফ্যারাডে ল্যাবরেটরিতে এঁ তিনমাস 
গবেষণা! করবেন, বক্তৃতার বিষয়বস্তুর কাজকর্ম আরও একটু ভালভাবে করে 


এনবেন। লর্ড ব্যালে ও বন্ধু স্তার জেম্স্‌ ডিওয়ার (০৫7 ) এবিষয়ে 
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তাকে খুব সাহায্য করলেন। এই ডেভি-ফ্যারাডে ল্যাবরেটরিতে 
তিন মাসের গবেষণা কালেই তিনি জান্তব পেশী ও ধাতুর সঙ্গে সঙ্গে সেই 
সর্বপ্রথম উদ্ভিদদেহের অংশও ব্যবহার করলেন। “হর্স-চেস্টনাঁট? নামের 
গাছের পত্রবৃস্ত ও শাখার টুকরো ছবিতে দেখান যন্ত্রে ধরা রইল। ছবি 
20, 200 


Ll তড়িত্দার , 
/ হি 


চর তাজ 


এ = 


ভাতিদের আংশাবিশে 
মধ্যভাগ বাতা 


থেকেই ব্যবস্থাটি বোঝা যাবে । টুকরোটিতে মোচড় দেওয়া বা নানা- 
রকম বিষাক্ত গ্যাস প্রভৃতি এ কাঁচের কক্ষে ঢুকিয়ে দেওয়া সম্ভব হত। 
মোচড় দেওয়ার ফলে উদ্ভূত বিদ্যুৎ-স্রোত গ্যালভানোমিটার যন্ত্রে ধরা 
পড়ত-তার পরিমাপের কমবেশি “রেসপন্স্‌ রেকর্ডার’ নামের যন্ত্ৰ 
সরাসরি লিপিবদ্ধ হয়ে যেত। পরে উনি নানারকম সাধারণ উদ্ভিদ, 
কপি, যূলো প্রভৃতি ফল, সবই এভাবে ব্যবহার করেছিলেন। মোচড় 
দিলে অর্থাৎ ‘্যান্ত্ৰিকভাবে’ এদের ‘উত্তেজিত’ করলে এর! সকলেই 
কমবেশি বিদ্যুৎপ্রবাহ স্থষ্টি করে “দাড়” দেয়। 
রয়্যাল ইনষ্টিটিউশনে, শুক্রবারের সান্ধ্যবক্তৃত| ৷ 

১০ই মে ১৯০১ খ্ৰীষ্টাব্দ । বক্তৃতার শিরোনাম ছিল The Response 
of Inorganic Matter to Mechanical and Electrical 
Stimulus বা ‘যান্ত্ৰিক ও বৈদ্যুতিক উত্তেজনায় জড়বস্তর সাড়াঃ। 
বক্তৃতার কিছু অংশ উদ্ধৃত করবার লোভ সংবরণ করা যায় না। 

“electrical Tesponse is regarded as the criterion 
between the living and non-living. Where it is, life is 
said to be; where it is not found we are in the 


শি সস পি 


geet লি 
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presence of death, or else of that which has never 
lived ; for in this respect there is a great gulf fixed 
between the organic living and the inorganic or 
non-living. The phenomena of the inorganic are 
supposed to be dominated merely by physical forces, 
while on the other side of the chasm, in the domain 
of the living, inscrutable vital phenomena, of which 
electric response is the sign-manual, suddenly come 
into action. But isit true that the inorganic are irres- 
ponsive, that the forces evoke in them no answering 
thrill? Are their particles forever locked in the rigid 
grasp of immobility? As regards response, is the 
chasm between the living and inorganic really 
impassable ?” 

বাংলায় অনুবাদ করলে দীড়ায়,_“সুতরাং ধরা হয় বৈদ্যুতিক 
‘সাড়৷-ই জীবিত ও নিজীব বস্তুর মধ্যেকার তফাৎ। এ সাড়া যেখানে 
আছে, বলা হয় সেখানেই জীবনের অস্তিত্ব; এ সাড়া যেখানে নেই, 
সেখানে মৃত্যুর অবস্থিতি অথবা সেখানে জীবন কখনও ছিল না। জৈব 
এবং অজৈব (বা জড় ) বস্তুর মধ্যে এটাই হল সমুদ্রপ্রমাণ ব্যবধান। 
একদিকে জড়বন্তর সংক্রান্ত ঘটনাসমূহ ভৌত শক্তির প্রকাশ আর 
অন্যদিকে জীবনের বৃত্তে রয়েছে অজ্ঞেয় প্রাণশক্তির লীলা যার অস্তিত্বের 
স্বাক্ষর সহস! প্রকাশিত বৈদ্যুতিক সাঁড়ীতে। 

কিন্তু জড় কি সত্যিই একেবারেই সাড়াবিহীন,--শক্তির সংঘাতে 
সেখানে কি কোনই প্রত্যুত্তর নেই? তাদের কণিকাসমূহ কি 
নিরবধিকাল অচলতার কঠিন মুষ্টি বন্ধনে আবদ্ধ ? বৈদ্যুতিক সাড়া কি 
জড় ও জীবনের বিশাল ব্যবধানকে সত্যিই অতিক্ৰম করতে পারে না ?” 

“রেসপন্স্‌ রেক্ডার”-কে তীর নিমিত ‘বৈদ্যুতিক সাড়া লিপিবদ্ধ 
করবার যন্ত্র বাঁ সংক্ষেপে ‘সাড়ালিপি-যন্ত্ৰ' বলা যাক। পরীক্ষার 
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বস্তুতে উদ্ভূত বৈদ্যুতিক ‘সাড়া’ কাগজের ওপরে রেখা হয়ে ফুটে উঠত 
এ যন্ত্রে। 

শুক্রবারের সান্ধ্য বক্তৃতায় তিনি দেখালেন, জীবিত পেশীকে 
বা স্নায়ুকে মোচড় দিলে যে ধরনের বৈদ্যুতিক সাড়া পাওয়া যায়, 
এ জায়গায় একটুকরো টিনের তারকে বেঁধে দিলে একেবারে একই 
ধরনের সাড়া পাওয়া যাচ্ছে। পেশীতে উত্তেজক বা অবসাদক ওষুধ 
দিলে সাড়া পরিমাণে বেশি বা কম হচ্ছে। টিনের তারের বেলাতেও 
ঠিক তাই ঘটছে। বার বার উত্তেজনায় অসাড়তা। ঘটছে স্নায়ুপেশী 
আর টিন, ছুক্ষেত্রেই। বিবপ্ৰয়োগে পেশীর সাড়া একেবারে লোপ 
পেল, _ আশ্চর্য, অক্স্যালিক আযাসিড বিষপ্রয়োগ করলে জড় টিনের 
বৈদ্যুতিক সাড়াও একেবারে লোপ পেল। 

তিনি দেখালেন, জীবিত স্নায়ু বা পেশীতে যেমন ক্লান্তির লক্ষণ 
দেখা যায়, অর্থাৎ তার বৈদ্যুতিক সাড়ার পরিমাণ ক্রমশ কমে 
আসতে থাকে, টিনের তারেও ঠিক একই রকম ক্লান্তির লক্ষণ প্রকাশ 
পায়। এই বক্তৃতায় তিনি এমন একটি যন্ত্র দেখালেন, নানা কারণে 
যার গুরুত্ব অসীম। 

শারারতাত্বিকরা বলতেন, রাসায়নিক বা ভৌতশক্তি প্রয়োগ করলে 
জীবিত পেশী বা স্নায়ুতে বিদ্যুৎপরিচালন-ক্ষমতার ( conductivity) 
হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটে । সেজনহ্যই কম-বেশি সাড়া পাওয়া যায়। জগদীশ 
বললেন,_ “Acting on the Principle ( conductivity 
Variation ) I have been able to construct an artificial 
retina constructed of galena” ; অৰর্থাৎ_“এ (বিদ্যুৎংপরিচালন 
ক্ষমতার কম-বেশি হওয়া) তত্বের ওপরে নির্ভর করে আমি গ্যালিনাঃ 
দিয়ে এক নকল অক্ষিপট তৈরি করতে পেরেছি” চতুর্থ পরিচ্ছেদে 
এই যন্তুট্র কথা একবার বলেছি। ভাল করে অনুধাবন করলে বোঝ! 
যায় যে, এ বটি হল পৃথিবীর সৰ্বপ্ৰথম অর্ধপরিবাহী বস্তু ব্যবহারে গড়া 
'রেস্টিফায়ার এবং প্রথম ‘ফটোকণ্ডাক্‌টিং-সেল’ (Photoconducting 
cell ), একত্ৰে । এই বন্্রটির পেটেন্ট স্বত্বের কথা আলোচনাও করেছি । 


| 
| a’ ৮? 


ভাজা 


১৯০১ খ্রীষ্টাব্দে শুরুবাসরীয় সান্ধাবন্তৃতার চিন্রাবলী । 
১ ও ৮ হল বৈদ্যুতিক সাড়ালাঁপ-যন্তে রেকর্ড করা 
টিনের তারের সাড়া : ক্রমাগত আঘাতের ফলে 
(৪) ক্রমে আড়ষ্ট ভাব (0) 1 এ’ ও ০" হল জান্তব 
পেশীর সমশ্রেণীর সাড়া । 


ূ ৷ ধাতব টিনের অবসাদ অক্সালিক আ্যাসড বিষ-প্রয়োগে টিনের 
তারের মৃত্যু ঘটেছে । সাড়া স্তব্ধ হয়ে 


| হ 


ডবল-লিভার ক্রেক্কোগ্রাফ যন্ত ফটোসস্থেটিক বাব্‌লার যন্ত 
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বেতার বিজ্ঞানের বইপত্রে জগদীশের যন্ত্ৰকে প্রথম ‘ফটোকণ্ডাক্টিং-সেল’ 
{ সাধারণ আলো! পড়লে যার রোধের পরিবর্তন ঘটে ) হিসেবে স্বীকৃতি 
দেওয়া আছে (যেমন Parker-কৃত Electronics নামের বইতে) কিন্তু 
একথা বলা নেই যে, এ একই যন্ত্ৰ প্রথম “সেমিকগাকটার-রেক্টিফায়ার'ও 
বটে,__যা ব্যবহার করে খুব ভালভাবে মাইক্রোওয়েভকে ধরা যায়। 
জগদীশ বললেন, “We stand here on the threshold 
‘Of a very extended inquiry of which I can only say 
that as it has been possible to construct an artificial 
retina, so I believe it may not be impossible to imitate 
other organs of sense” ; অর্থাৎ_“এক বিশাল অনুসন্ধানের 


১ জগতের দরজায় আমর! এসে দীড়িয়েছি, যার মাত্র এইটুকু বলতে 


পারছি যে, যেহেতু নকল অক্ষিপট তৈরি করা গেছে, আমার বিশ্বাস 
অন্যান্য ইন্দ্রিয়ের অনুকরণ করাও হয়ত অসম্ভব হবে না” 
স্নায়ুপেশীর বিভিন্ন সাঁড়ালিপি ও জড়ধাতুর সাঁড়ালিপি পাশাপাশি 
রেখে জগদীশচন্দ্র বললেন, “এইসব সাঁড়ীলিপি কি একথা বলছে 
না যে, জড় ও জীবের মধ্যে একটি সাধারণ ধর্ম আছে, যা| ছই-এর মধ্যে 
গ্ৰ তাবে গ্রথিত? এইসব সাড়ালিপি কি জানাচ্ছে না যে, জীবের 
মধ্যে যে নাড়ার অস্তিত্ব রয়েছে, জড়ের মধ্যে পূর্ব হতেই তা স্থুচিত 
হয়েছে? শারীরবৃত্তের নিয়ম ভৌত-রসায়নতত্বের নিয়ম থেকে 
আলাদা নয়; বিজ্ঞান এক, তার নিয়মগুলি অবিচ্ছিন্নভাবে এগিয়ে 
গেছে, কোথাও কোন ব্যবধান বা ভেদরেখা নেই!” 
বক্তৃভার বিষয়ে নিবেদিভার চিঠি ॥ 
রয়্যাল ইনুষ্টিটিউশনের বক্তৃতার বিষয়ে নিবেদিতা রবান্দ্রনাথকে 
চিঠি দিয়ে জানিয়েছেন। রবীন্দ্রনাথ বঙ্গদর্শনের এক সংখ্যায় তা 
॥ প্রকাশ করেছেন। নিবেদিতার চিঠির কিছুটা অনুবাদ দেওয়া 
গেল* «__তাহার পরে বিজ্ঞানশান্ত্রে জীব ও অজীবের মধ্যে যে সকল 


* অন্ুবাদাংশ বহু বিজ্ঞান মন্দির প্রকাশিত “আচার্য জগদীশচন্দ্র বস্তু 
(প্ৰথম খণ্ড)” পুস্তক থেকে নেওয়া হল। 
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ভেদনিরূপক সংজ্ঞ! ছিল, তাহা তিনি মাকড়সার জালের মত ঝাড়িয়? 
ফেলিলেন। যাহার মৃত্যু সম্ভব, তাহাকেই তৌ জীবিত বলে? 
অধ্যাপক বস্থু এক খণ্ড টিনকে মৃত্যুর পথে দাড় করাইয়া আমাদিগকে 
তাহার মরণাক্ষেপ দেখাইতে প্রস্তুত আছেন এবং বিষপ্রয়োগে যখন 
তাহার অস্তিমদশা উপস্থিত হয়, তখন ওবধ প্রয়োগে পুনরায় তাহাকে 
সুস্থ করিয়া তুলিতে পারেন ।৮ 

“অবশেষে অধ্যাপক যখন তাহার স্বনির্ন্নিত কৃত্রিম চক্ষু সভার' 
সম্মুখে উপস্থিত করিলেন এবং দেখাইলেন যে, আমাদের চক্ষু অপেক্ষা 
তাহার শক্তি অধিক, তখন সকলের বিস্ময়ের অন্ত রহিল না। 
ভারতবর্ষ যুগে যুগে যে মহৎ এঁক্যের বাণী অকুষ্ঠিত চিত্তে ঘোষণ! 
করিয়া আসিয়াছে, আজ যখন সেই এক্যের সংবাদ আধুনিক কালের 
ভাবায় উচ্চারিত হইল, তখন আমাদের কিরূপ পুলক সঞ্চার হইল 
তাহা আমি বর্ণনা করিতে পারি না। মনে হইল, বক্তা যেন নিজস্ব 
আবরণ পরিত্যাগ করিলেন, তিনি যেন অন্ধকারের মধ্যে অন্তহিত 


হইলেন,--কেবল তাহার দেশ এবং তাঁহার জাতি আমাদের সম্মুখে 


উত্থিত হইল ৷” 


" 


| 


॥৮॥ 
সংগ্রামের মুখোমুখি ॥ 


আমরা বলেছি যে, ডেভি-ফ্যারাডে ল্যাবরেটরিতে কাজ করবার 
সময়ে জগদীশ সর্বপ্রথম উদ্ভিদের অংশ নিয়ে বৈদ্যুতিক সাড়| পাবার 
কাজ শুরু করেন। মনে হয়, এর প্রত্যক্ষ কারণ ছিল, এই সময়ে 
বিখ্যাত শারীরতাত্বিক ডঃ এ. ডি. ওয়ালারের সঙ্গে তার প্রত্যক্ষ" 
পরিচয়। ওয়ালারের কাজ সম্বন্ধে জগদীশচন্দ্র লিখছেন,--“তিনিও 
জীবনের অনুভূতির রেখা প্রসারিত করিতে প্রয়াসী। তিনি প্রমাণ 
করিতেছেন যে, বৃক্ষেও অনুভূতি আছে, বীজেও রোপণ করিবার কয়দিন 
পর হইতে অন্ুভূতিশক্তি বিকাশ পায়। এই স্থানে জীবন ও মরণের 
গ্রভেদরেখা ৷ এ স্থলে বল! আবশ্যক, অন্যান্য 21:551010815-রা এই 
সামান্য বিষয়টি গলাধঃকরণ করিতে পারিতেছেন না। Waller-কে 
তাহার! বাতুল শ্রেণীর মধ্যে গণ্য করেন। এই সব কারণে উক্ত 
Waller-এর স্বভাব অতিশয় কোপন হইয়াছে ।------৮ 

অবশ্য জগদীশচন্দ্র লিখেছেন,_“Discovery of the simila- 
rity of response in inorganic substances and in animal 
tissues led me to the investigation of responsive- 
phenomena in the region of plants”; মানে,--"প্রাণী 
দেহকলায় আর অজৈব পদার্থে সাড়ার ধরণ যে একই, সেটির আবিষ্কার 
মধ্যবর্তী অবস্থানের উদ্ভিদ জীবনে সাড়ার ব্যাপারটির অনুসন্ধানের দিকে 
আমাকে পরিচালিত করেছে ৷” 

প্রাণীর দেহাংশে উত্তেজন। ঘটালে শারীরবৃত্বের নিয়মে তার অবস্থা 
বদলায়। সেই সঙ্গে তার বৈদ্যুতিক সাড়ারও পরিবর্তন ঘটে। 
শারীরতাত্বিকদের কাছে ব্যাপারটি পরিচিত। কিন্তু উদ্ভিদের মধ্যে 
এই বৈদ্যুতিক সাড়ার ব্যাপারটি জান! ছিল না । তবে বিখ্যাত শারীর- 
তাত্বিক স্তার জন বাড ন স্তান্ডারসন বা মাংক্‌ (১7072) কোন কোন, 


৬০ বিজ্ঞান পথিক জগদীশচন্দ্ৰ বহু 
চঞ্চল উদ্ভিদে, যেমন পতঙ্গভুক উদ্ভিদে, একধরনের বৈদ্যুতিক নাডার 
কথা বলেছেন। কিন্ত সমস্ত সাধারণ উদ্ভিদে যে এধরনের বৈদ্যুতিক 
সাড়া থাকতে পারে তা তারা মেনে নিতে মোটেই রাজী ছিলেন নাঁ। 
এ গেল একদিক ৷ 

অন্তদিকে, ওয়ালার বিশ্বাস করতেন না যে অজৈব ধাতু প্রভৃতিতে 
শারীরবৃত্তের নিয়ম-নিয়নত্রত কোনরকম বৈদ্যুতিক লাড়া থাকতে 
পারে। তিনি গবেষণ। করছিলেন, বীজ যখন অস্কুরিত হয়, তখন ঠিক 
কোন সময়ে তাতে জীবনের সাড়া সুরু হয়। অর্থাৎ তার ধারণায় 
উদ্ভিদের বীজ প্রথমে মৃত বস্তুর সামিল। জগদীশ যখন 
ধাতুতেও জীবনের নাড়ার সমশ্রেণীর বৈদ্যুতিক সাড়া পাচ্ছেন, তখন 
বীজকে জীবনহীন বলা যায় কেমন করে? জগদীশ বলছেন, অনুভূতির 
সাড়া জড়ের মধ্যেও প্রচ্ছন্ন রয়েছে। 

সুতরাং দেখা যাচ্ছে প্রাণী-শারীরতাত্বিক বার্ডন স্তান্ডারসন ও 
ওয়ালার, দুজনের মতকেই জগদীশের গবেষণা যেন সরাসরি আক্রমণ 
করল। নংগ্রামের মুখোমুখি দাড়ালেন জগদীশচন্দ্র । তার সবচেয়ে 
বড় শত্রু হয়ে দাড়ালেন ওয়ালার । 
রয়্যাল দোসাইটির বক্তৃত| ॥ 

রয়্যাল ইনস্টিটিউশন’ ও ‘রয়্যাল সোসাইটি’ আলাদা সংস্থা । ১৯০১ 
খৰীষ্টব্দের ১লা জুন রয়্যাল সোসাইটিতে’ জগদীশ বক্তৃতা দিতে আহুত 
হয়েছিলেন। বিবয়বন্ত ছিল 'রয়্যাল ইনঠিটিউখনে’ দেওয়া বক্তৃতারই 
অন্ুর্নপ, On the electrical response of inorganic 
substances আদলে এঁ বক্তৃতাটি Proceedings of the Royal 
5০০1৮ নামের বিখ্যাত বিজ্ঞান পত্রিকার ছাপাবার জন্ত জগদীশ 
সনুরোধ করেছিলেন; সোসাইটি বলেছিল, প্রবন্ধটি নোসাইটির 
অধিবেশনে পড়লে তারপর তারা পত্রিকায় প্রকাশ করবে। 

এখানেই পশ্চিমী বিজ্ঞানীনহলের শক্রত। প্রথম প্রকাশ পেল। 
জগদীশের বক্তৃতা ও পরাক্ষাগ্ডলি দর্শক-শ্রেতাদের যেন মন্ত্ৰমুগ্ধ করে 
রাখল, কিন্তু বক্তৃতাশেষে বার্ডন স্তান্ডারমন উঠে বললেন, পরীক্ষা- 


বিজ্ঞান-পথিকৃৎ জগদীশচন্দ্র বন্থ ৬১ 


ফলগুলি জগদীশ ভুল বুঝেছেন। জগদীশের একটি চিঠি থেকে উদ্ধার 
করা যাক (জগদীশ জীবনী, ১ম খণ্ড, বস্থুবিজ্ঞান মন্দির ) প্বার্ডল 
স্তান্ডারমন উঠে ভূয়নী প্রশংসা করে বললেন,__পদার্থবিদের কাছে 
নিঃসন্দেহে আমার কাজের যথেষ্ট মূল্য আছে। তবে জড়পদার্থের 
চেতনার সমর্থনে আমি যে পরীক্ষাগুলি প্রদর্শন করেছি, জৈব প্রক্রিয়ার 
সঙ্গে তাদের কিছু বাহ্যিক মিল আছে মাত্র। এরপর ডক্টর ওয়ালারের 
বিরূপ সমালোচনার উত্তর দিতে গিয়ে আমি মৃদু বিরক্তির স্থুরেই 
বললাম,__জড় ও জৈব প্রকৃতির মধ্যে কিছুমাত্র সাদৃশ্য থাকতে পারে ন! 
এরকম চিন্তাকে গ্রুবসত্য বলে মেনে নেওয়ার অন্ধ প্রবৃত্তির কোনও 
জবাব দেওয়া নিশ্রয়োজন । আমি নিশ্চিত বুঝতে পারলাম, আজ থেকে 
দুজন লব্ধপ্ৰতিষ্ঠ শারীরবিজ্ঞানী আমার ঘোর শত্ৰু হয়ে দাড়ালেন। 
কিন্ত তাতে আমি মোটেই বিচলিত নই। এরপর জীববিজ্ঞানীদের 
তরফ থেকে আর কোন প্রশ্নের অবতারণা হলো! না । দুজন পদার্থ- 
বিজ্ঞানী, অধ্যাপক বয়েস্‌ এবং রুকার গুটিকয়েক প্রশ্ন করেন; প্রশ্ন- 
গুলি অবশ্য অবান্তর নয়। আমিও সেগুলির সদুত্তর দিলীম। এরপর 
নিয়মমাফিক ধন্যবাদের পালা শেষ হোল। এবার শারীরবিজ্ঞানীদের 
সঙ্গে আমার প্রকৃত সংগ্রাম সুরু হবে। কিন্তু সব সত্যের প্রতিষ্ঠার 
জন্যে প্রয়োজন দীর্ঘদিনের অনলস প্রয়াস।  স্তান্ডারসন শারীর- 
বিজ্ঞানীদের মধ্যে অগ্রগণ্য-_সবাই তার কথ বিনা দ্বিধায় মেনে নেবে। 
কিন্ত একাকী সংগ্রাম করবার জন্যে যে মানসিক শক্তির প্রয়োজন, 
তারও অভাব হবে না। 

রয়্যাল সৌসাইটি প্রধানত ওয়ালারের সমালোচনার জন্যই জগদীশের 
প্রবন্ধ তাদের পত্রিকায় ছাপালেন না, কিন্ত তা লংরক্ষণাগারে 
( Archives ) রেখে দিলেন ৷ জগদীশ একে অত্যন্ত অবিচার মনে 


করলেন। 


বাধা ও বিরোধের মধ্যে ইংল্যাণ্ডে অবস্থিতি ৷ 
রয়্যাল ইনষ্টিটিউশনের ল্যাবরেটরিতে জগদীশচন্দ্রের গবেষণার 


০৬২ বিজ্ঞান-পথিরুৎ জগদীশচন্দ্র বসু 


কাজ চালিয়ে বাবার কোনও বাধা ছিল না৷ তিনি স্থির করেছিলেন, যদি 
ভারত সরকার তাকে ছুটি দেন তবে তিনি ইংল্যাণ্ডে আরও কিছুকাল 
থেকে গবেষণা আরও এগিয়ে নিয়ে যাবেন যাতে তাঁর ধাঁরণামত সমস্ত 
দরকারী পরীক্ষাগুলি তিনি শেষ করতে পারেন; যাতে ভার পরীক্ষা- 
ফলে শারীরবিজ্ঞানীদের কোন সন্দেহ আর না৷ থাকে। ছুটি বাধা 
এল। প্রথমত সরকার তার ডেগুটেশনের ছুটি বাড়াতে রাজী হলেন 
না। দ্বিতীয়ত ইংল্যাণ্ডে প্রবাসজীবন যাপনের জন্যে যে অর্থের 
প্রয়োজন, তার সংস্থান কর! শক্ত হয়ে দাড়াল । 

তবুও জগদীশচন্দ্র মত বদলালেন ন৷ ৷ এই সময়ে তাকে প্রতিনিয়ত 
উৎসাহ দিয়েছে সুদূর ভারতবর্ষ থেকে তাঁর অভিন্নহৃদয় বন্ধু রবীন্দ্র- 
নাথের চিঠিগুলি। তিনি ক্রমাগত লিখে পাঠাতে লাঁগলেন,__ 
“তোমাকে বারপ্ার মিনতি করিতেছি-_-অসময়ে ভারতবর্ষে আসিবার 
চেষ্ট৷ করিও ন| ৷” 

“যদি পাচ ছ’বছর তোমাকে বিলাতে থাকতে হয়, তুমি তারই 
জন্য প্রস্তুত হোয়ে, অনর্থক ভারতবর্ষের ঝঞ্চাটের মধ্যে এসে কাজ নষ্ট 
কোরো না 1” “বাধা যতই গুরুতর হউক, তুমি যে ভার গ্রহণ 
করিয়াছ তাহার সমাধা না করিয়। তোমার নিষ্কৃতি নাই; সেজন্য যে 
কোনও প্রকার ত্যাগস্বাকার প্রয়োজন তাহা তোমাকে করিতে হইবে ৷” 
ধ্বিরোপের মাঝখানে জয়ধ্বজ! পুতিয়| তবে তুমি ফিরিয়ে তাহার 
আগে তুমি কিছুতেই ফিরিও না_” ইত্যাদি । 

মনীষী রমেশচন্দ্র দত্ত তখন লণ্ডনে ; তার সঙ্গে দেখ! হতে তিনিও 
জগদীশচন্দ্রকে এ সময়ে দেশে ফিরতে বারণ করলেন। নিবেদিতা এ 
সময়ে ইংল্যাণ্ডে ছিলেন। তিনিও উৎসাহ দিলেন, ইংল্যাণ্ডে থেকে কাজ 
করে পশ্চিমী বিজ্ঞানীদের বিরোধিতার সক্ষম মোকাবিলা করতে। 

ডেপুটেশনের ছুটি যখন বাড়ান গেল না, জগদীশ তখন 'ছার্লেঃ 
বৈ বস 
মির ফার্লে। মঞ্জুর হল। নানা প্রতিকূলতার মধ্যে 

আবার ত্রিপুরাধিপতি মহারাজ রাধাকিশোঁর 


বিজ্ঞান-পথিকৃৎ জগদীশচন্দ্র বস্তু ৬৩ 


“দেবমানিক্য বাহাদুরের কাছ থেকে নিয়ে জগদীশের জন্য ১৫০০০ টাকা 
সাহায্য পাঠাতে পারলেন। মহারাজকে লেখা তার চিঠির অংশবিশেষ 
__“জগদীশবাবুর জন্য কিছু করবার সময় অগ্রসর হইতেছে । তাহার 
বিজ্ঞান আলোচনার সঙ্কটকাল উপস্থিত হুইয়াছে। তিনি যে উচ্চের 
দিকে উঠিতেছিলেন পরাধীনতা ও বাহিরের বাধায় তাহাকে হঠাৎ 
নিরস্ত করিলে আমাদের পক্ষে ক্ষোভ ও লজ্জার সীম! থাকিবে ন| ৷” 


অধ্যাপক ভাইন্জ্‌ ও লিনিয়ান সোসাইটি ॥ 


অধ্যাপক নিড্‌নি ভাইন্স্‌ ছিলেন কেমব্রিজে বোটানির অধ্যাপক, 
জগদীশের এককালের শিক্ষক । লর্ড র্যালের মতই তিনিও জগদীশের 
শুভাকাজ্দী ছিলেন। একদিন অন্য ছুই বিজ্ঞানী, অধ্যাপক হোরেস 
ব্রাউন ও অধ্যাপক হাউএস্‌কে সঙ্গে নিয়ে তিনি জগদীশের ল্যাবরেটরি 
দেখতে এলেন এবং জগদীশের পরীক্ষাগুলি দেখে মুগ্ধ হয়ে গেলেন। 
তিনি তখন বিখ্যাত লিনিয়ান সোসাইটির সভাপতি | তিনি বললেন,__ 
রয়্যাল সোসাইটি যে গবেষণাপত্র প্রকাশ করেনি সেটি লিনিয়ান 
সোসাইটিতে পাঠাতে এবং লিনিয়ান সোসাইটিতে বক্তৃত| দিতে । 
১৯০২ খ্ৰীষ্টাৰের ২০শে মার্চ বক্তৃতা হল। অত্যন্ত উল্লেখযোগ্য বক্তৃতা,-- 
“On the electric response in ordinary plants under 
mechanical stimulus | অর্থাৎ যান্ত্ৰিক উত্তেজনায় সাধারণ 
উদ্ভিদের বৈদ্যুতিক সাড়া। জগদীশচন্দ্র লিখছেন--“গত রাত্রির 
বক্তৃতার তুলনায় রয়্যাল ইনষ্টিটিউশনের বক্তৃতা কিছুই নয় । আমি যেন 
সংগ্রামের নেশায় মেতে উঠেছিলাম । একটা প্রচণ্ড বন্যাবেগের মত 
আমার তথ্য বিশ্লেষণ ও পরীক্ষণ-সুক্সতা শ্রোতৃমণ্ডলীকে বিস্ময়ে নিবাক 
করে দিল” 


ওয়ালারের বিরোধিতা ৷ 
এই বক্তৃতার পর ডাঃ ওয়ালার সরাসরি জগদীশের বিরোধিতায় 


নামলেন ৷ লিনিয়ান সোসাইটির জার্নালে যখন জগদীশের বক্তৃতা 
ভাঁপাবার বন্দোবস্ত হল তখন ওয়ালারের এক সমর্থক জানালেন, এ 


৬৪ বিজ্ঞান-পথিকৎ জগদীশচন্দ্র বন্থ 


বক্তৃতার বিষয়বস্তু নাকি ডঃ ওয়ালার আগেই কোন জার্নালে প্রকাশ 
করেছেন। লিনিয়ান সোসাইটির বক্তৃতায় ওয়ালার নিজে কিন্তু 
ছিলেন অনুপস্থিত । 

দেখা গেল, সত্যই ডাঃ ওয়ালারের প্রকাশিত প্রবন্ধে জগদীশের 
বক্তৃতার সব বিষয় রয়েছে। প্রবন্ধ তিনি পাঠিয়েছেন প্রায় চারমাস 
আগে। বিভ্রান্ত লিনিয়ান সোনাইটি জগদীশের কাছে জানতে চাইলেন, 
ব্যাপারটা কি? জগদীশ গভীর ক্ষোভের সঙ্গে সমস্ত ব্যাপারটা 
বুঝতে পারলেন। প্রায় দশমাস আগে তিনি একই জিনিসের ওপরে 
রয়্যাল সোসাইটিতে বক্তৃতা দিয়েছিলেন। প্রধানত ওয়ালারের 
বিরোধিতাতেই রয়্যাল সোসাইটি সেই বক্তৃতার প্রকাশ বন্ধ করে, কিন্ত 
প্রবন্ধটি তার! “আর্কাইভে” রেখে দেয়। কিন্তু আশ্চর্য, এর আটমাস 
পরে হুবহু সেই সব কাজ ওয়ালার নিজে করেছেন বলে প্রকাশ করেন, 
নিজের নামে Physiological S০০iety-র পত্রিকায় । এখন জগদীশই 
যেন চুরির দায়ে ধরা পড়লেন। কিন্তু সৌভাগ্যবশতঃ লিনিয়ান 
সোসাইটির সম্পাদক হাওর়েসের কাছে জগদীশের অপ্রকাশিত প্রবন্ধের, 
অর্থাৎ রফ্যাল সোসাইটির “আর্কাইভে” রাখা প্রবন্ধের ‘কপি’ (অন্থালপি) 
ছিল। সুতরাং সমস্ত ব্যাপারটা জগদীশ-বিরোধী ওয়ালার ও তার 
অন্ুচরগোর্ঠীর জগদীশকে অপদস্থ করবার এক চক্রান্ত বলেই সবাই 
বুঝতে পারল। লিনিয়ান সোসাইটি যথোচিত মর্যাদার সঙ্গে তাদের 
জার্নাল Botany-তে প্রবন্ধটি প্রকাশ করলেন। 

বিরোধা বিজ্ঞানীদের এরকম নীচতায় জগদীশ গভীরভাবে দুঃখিত 
হয়েছিলেন। এরপর তিনি ঠিক করলেন যে তিনি আর পত্র-পত্রিকায় 
প্রবন্ধ পাঠাবেন না, বরং গবেষণার ফলাফল একেবারে পুস্তকাকারে 
ছাপাবেন। 
প্রথম গ্রন্থ প্রকাশ ঃ নিবেদিভার সাহায্য ৷ 


ইংল্যাণ্ডের প্রখ্যাত প্রকাশক সংস্থা, লংম্যান, গ্ৰীন এণ্ড কোং জগদীশের 
রচিত প্রথম গ্রন্থ, Responses in the Living and Non-living, 
প্রকাশ করল ১৯০২ খ্রষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে। বইটির রচনায় ও 


১৯০১ খ্ৰীষ্টাব্দ 


জগদীশচন্দ্র £ 


ভাগনী নিবোদত৷ 


বিজ্ঞান-পথিরুৎ জগদীশচন্দ্র বসু ৬৫ 


প্রকাশে জগদীশকে প্রচুর পরিশ্রম করতে হয়েছিল। এ কাজে তিনি 
ভগিনী নিবেদিতার যথেষ্ট সাহায্য পেয়েছিলেন ৷ 

বস্তুত নিবেদিতা জগদীশের সমর্থনে পশ্চিমী মহলের সঙ্গে প্রায় 
ছন্বযুদ্ধে নেমেছিলেন । অধ্যাপক গেডিস্‌ ( Patrick Geddes ) 
ইংরাজিতে জগদীশের জীবনী রচনা করেছেন। তিনি যা লিখছেন তার 
অংশবিশেষের তর্জমা হল,-“ডক্টর বস্তুর নূতন আবিষ্কারগুলি সম্বন্ধে 
অপরের প্রত্যয় জন্মাইবার পক্ষে বহু বাধা ছিল; এ সকল বাধা দূর : 
করিবার জন্য ব্যক্তিগতভাবে নিবেদিতা সর্বপ্রকার নাহাষ্য করিয়াছিলেন।” 
গ্রব্রাজিকা মুক্তিপ্রাণা রচিত ভগিনী নিবেদিতার জীবনীগ্রন্থ থেকে 
উদ্ধৃত করছি £ “সরকার ও বিদেশী বৈজ্ঞানিকগণের সহিত বৈজ্ঞানিক 
বন্থুর সংগ্রামকে নিবেদিতা “বোস ওয়ার’ (092 wa) বলিয়া 
অভিহিত করিতেন। বহু সময়ে এই সকল বাধা বস্থুকে হতাশ 
করিত। নিবেদিতা তাহার প্রতি পদক্ষেপ ও অন্থুবিধা অবগত 
ছিলেন ।৮*৮--০ “১৯০১ খ্ৰীঃ ইংলণ্ডে অবস্থানকাল হইতে নিবেদিতা! 
শ্রীযুক্ত জগদীশ বস্তুর গবেষণার কাৰে সাহায্য করিতে আরম্ভ করেন। 
১৯০২ হইতে ১৯০৭ এর মধ্যে প্রকাশিত শ্রীযুক্ত বস্তুর তিনখানি 
বিখ্যাত পুস্তক, Living and Non-Living, Plant Response, 
Comparative Electrophysiology, পরবর্তী পুস্তক Irrita- 
bility of Plants এবং অন্যান্য বহু প্রবন্ধ, যাহ! পরে ধারাবাহিকরূপে 
রয়্যাল সোসাইটি পরিচালিত Philosophical Transactions 
পত্রিকায় বাহির হয়--সমস্তই নিবেদিত! কর্তৃক শুধু সম্পাদিত 
বলিলে যথার্থ বলা হয় না॥ ভাষার উপর নিবেদিতার অসাধারণ দখল 
থাকায় এ সকল পুস্তক প্রণয়নে তাহা যথেষ্ট কাজে লাগিয়াছিল।” 

প্রথম বইটি যখন লেখা হচ্ছে তখন জগদীশ (মে, ১৯০২ ) রয়্যাল 
সোদাইটিতে কিছু কিছু প্রবন্ধ পাঠালেন ; সেগুলি তৎক্ষণাৎ ছাপ! হল। 
তবুও প্রথম বই-এর বিরূপ সমালোচনা হতে পারে, এই আশঙ্কায় 
জগদীশ বিষম এক নিরাশীয় ভুগতেন। কিন্তু এ ভয় নিরর্থক। বইটি 
বিজ্ঞানী মহলে অসম্ভব আকর্ষণের স্থষ্টি করে। বহু বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক, 


জগদীশচন্দ্ৰ_৫ 
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অধ্যাপক, নান! বিশিষ্ট পত্রপত্রিকা বইটির নতুন বৈজ্ঞানিক তথ্যাবলী 
শুধু নয়, বইটির সাহিত্যগুণ সম্পর্কে প্রশংসামুখর হয়ে ওঠেন। 
অল্পকালের ভেতরেই বইটির জার্মান ভাষায় অনুবাদও প্রকাশিত হয়। 
বিদেশের সাফল্যে স্বদেশে উন্মাদন| ॥ 

রয়্যাল সোসাইটির বক্তৃতা উচ্ছুনিত ভাবে প্রশংসিত হয়েছিল সাধারণ 
বিজ্ঞানী মহলে, যদিও ওয়ালার-প্রমুখ শারীরতাত্বিকরা তার বিরূপ 
সমালোচনা করেন। পরে লিনিয়ান সোসাইটির বক্তৃতা যেন সংশয়ের 
সমস্ত কুহেলীজালকে অপসারিত করে সত্যকে প্রকাশিত করল। 
পশ্চিমী মহলে তাঁর এই সাফল্যের খবর দেশে এসে পৌছেছে রবীন্দ্র- 
নাথকে লেখা জগদীশের বিভিন্ন চিঠির মারফত। রবীন্দ্রনাথ জবাবে 
জিখছেন,_“্ধন্যোইং কৃতকৃত্যোহং! তোমাদের চিঠি পাইয়া আমি 
প্রাতঃকাল হইতে নূতন লোকে বিচরণ করিতেছি । কোন দিক দিয়া 
তিনি আমাদের দেশকে গৌরবান্বিত করিবেন অদ্য আমি তাঁহার 
অরুণাভামগ্ডিত পথ দেখিতেছি।৮ 

রবীন্দ্রনাথ দেশের জনসাধারণের কাছে জগদীশকে পরিচিত করবার 
ভার নিলেন। নিজে বঙ্গদর্শনে বিভিন্ন প্রবন্ধ ও প্রশস্তিপূর্ণ কবিতা 
রচনা করলেন (“আচার্য জগদীশের জয়যাত্রা” “জড় কি সজীব?” 
কবিতা,_-“ভারতের কোন বৃদ্ধ খষির তরুণ মূৰ্তি তুমি ” ) ; জগদানন্দ 
রায় লিখলেন,_“অধ্যাপক বন্ুর আবিষ্কার” (ভারতী, ১৩০৭); 
স্বানেত্দ্ৰস্নন্দর ত্ৰিবেদী লিখলেন,--“অধ্যাপক বন্থুর ন্বাবিষ্কার” ও 
“অধ্যাপক জগদীশচন্দ্র বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার” (নাহিত্য, ১৩০৮)। 
জগদীশ ও অবলা! সেপ্টেম্বর মাসে দেশের দিকে রওনা হবেন খবর পেয়ে 
রবান্দ্রনাথ লিখছেন, “ভারতবর্ষের অশ্বমেধের ঘোড়া তোমার হাতে 
আছে, তুমি ফিরিয়া আসিলে আমাদের যজ্ঞ সমাধা হইবে৷” 
জড় ও জীবের জমঞ্জেণীর সাড়া বিষয়ে আধুনিক চিন্তাভাবন| ৷ * 

জীবন কি? জীবনের সংজ্ঞা অতিশয় জটিল। তবে মোটামুটি 

* বৰ্তমান লেখকের লেখা ‘জগদীশচন্দ্র বঙ্গ, ২য় খণ্ড, বিজ্ঞান সাধনার পরিচয়”, 

(বিজ্ঞান মন্দির ), গ্রন্থ থেকে অংশবিশেষ উদ্ধৃত হল। 
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বলা যায় যে, জীবিত বস্তুর এই ক’টি বৈশিষ্ট্য থাকবে,--(১) আত্তীকরণ 
বা assimilation, (২) বৃদ্ধি বা ৪:ঃ০৮৫॥, (৩) প্রজনন বা 
reproduction by division, (8) উত্তেজনায় লাড়া দেবার 
ক্ষমতা বা irritability, ও (৫) পারিপাশ্বিকের সঙ্গে অভিযোজন 
বা adaptability | 

জীবিত পদার্থের মধ্যে সবচেয়ে সরল হচ্ছে এককোষী উদ্ভিদ। 
এটি হচ্ছে একধরনের সবুজ রংয়ের শ্যাওলা। বদ্ধ জলায় এদের 
দেখা যায় ও সেখানে তারা বেড়ে চলে । জৈব অভিব্যক্তির সবচেয়ে 
নীচের স্তরে হচ্ছে এই শ্রেনীর এককোষী উদ্ভিদ ও সর্বোচ্চ স্তরে হচ্ছে 
বহুকোষী প্রাণী বা 301008]। এ সবুজ শ্যাওলায় প্রাণের বিকাশ 
সহজতম আর মানুষের মধ্যে এ বিকাশ সবচেয়ে জটিল। প্রাণিদেহের 
তন্ত বা স্নায়ু প্ৰভৃতি সবই হল বহু কোষের সমষ্টি ৷ কিন্তু এ সরলতম 
জীৱব--এককোবষী শ্যাওলা, তার মধ্যেও প্রাণের সব কয়টি ধর্ম সংহত 
. হয়ে রয়েছে । এই জীবকোষ বাইরে থেকে বহু অঞ্জৈব অণু আত্মনাৎ 
করতে থাকে এবং এই আত্মীকরণের ফলে তাদের পুষ্টিনাধন হয়। জল, 
কাৰ্বন ডাই-অক্সাইড, নাইট্রোজেন, ফস্‌ফোরাস, পটাসিয়াম প্রভৃতি দিয়ে 
গড়! যৌগিক পদাৰ্থ নিয়ে তা'রা নিজেদের শ্বেতদার (carbohydrate), 
প্রোটিন প্রভৃতি তৈর করে। একটির পর একটি জটিল কোব গড়বার 
শক্তি জোগায় নূর্ধরশ্মি--এ এককোষী জীবের দেহের পত্রহরিৎ ব! 
ক্লোরোফিল মৌরশক্তি শোষণ করে। এভাবে কোবগুলি আয়তনে 
বেড়ে অবশেষে বিভক্ত হয়। 

জীবের বিবর্তনবাদ বিষয়ে মেনে নেওয়| হয়েছে যে জড়বস্ত থেকেই 
জীবনের উদ্ভব । যে প্রক্ৰিয়ার মধ্য দিয়ে এই জৈব-অভিব্যক্তি চলেছে 
তাতে কার্বন, নাইট্রোজেন, অক্সিজেন ও অন্য কয়েকটি মৌলিক পদার্থ 
জটিল থেকে জটিলতর অগুতে পরিণত হচ্ছে । কল্পনা করা হয়, এসব 
জটিল অণু ধীরে ধীরে জীবিত কোষের ছুটি বৈশিষ্ট্য লাভ করছে, একটি 
হল নিজের চারিপাঁশের অপেক্ষাকৃত সরল অণু আত্মসাৎ করা; অপরটি, 
এ সব অণু নিয়ে নিজের দেহে একই ধরনের অণু স্থষ্টি করা। এই হল 
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পুষ্টি, বৃদ্ধি ও প্রজনন ৷ এসব জটিল অণুগঠনের মধ্যবর্তী স্তরে কি 
কি ক্রিয়া চলে, সে সম্বন্ধে বর্তমানে বহু গবেষণ! চলছে ও এবিষয়ে বহু 
জল্পনা-কল্পনা হচ্ছে। এ সব কল্পনার মধ্যে একট! মূলকথ| হচ্ছে এই 
যে, জীবনের ধর্ম জড়পদার্থের মধ্যে প্রচ্ছন্নভাবে বর্তমান। পরমাণুর 
মধ্যে রাসায়নিক আসক্তির ফলে বিশেষ অবস্থায় তা পরিস্ফুট হচ্ছে, 
আর এভাবেই জড় থেকে জাবের উৎপত্তি । 

জীবনের চতুর্থ বৈশিষ্ট্য হল বাইরের উত্তেজনায় সাড়া দেবার শক্তি ৷ 
শারীরবিজ্ঞানীর! জানেন, উচ্চশ্রেণীর পেশী ও তন্তু দিয়ে গড়া দেহ- 
বিশিষ্ট প্রাণী বাইরের উত্তেজনার ফলে নিজের দেহে তড়িৎপ্রবাহের 
স্থৃষ্টি করে। এটি জীবের সাধারণ প্রকৃতি, এর কোনও ব্যতিক্রম দেখ! 
যায় না। 

এককোষী প্রোটোপ্লাজম্‌, সেও উত্তেজনার ফলে সঙ্কুচিত হয়ে 
বৈদ্যুতিক প্রবাহ পাঠিয়ে সাড়া দেয়। শ্রেষ্ঠতম জীব মানুষ, সেও 
উত্তেজনার ফলে ক্ষীণ তড়িৎ-শক্তি স্থষ্টি করে স্নায়ুর মাধ্যমে মস্তিদ্কে সে 
খবর পৌছে দেয়__সস্তিক্ষ বিদ্যুৎশক্তির দ্বারাই পেশীতে উপযুক্ত সাড়া! 
দেবার আদেশ জারী করে। সুতরাং মানুষের মস্তি্ধে যে উত্তেজনার 
ফলে চেতনার সঞ্চার হচ্ছে, তা শরীরের মধ্যে বাহিত হচ্ছে বিদ্যুৎ 
প্রবাহের দ্বার৷ । 

জড় থেকে জীবের উৎপত্তি কিভাবে ঘটেছে, তার উত্তরে কল্পন! 
করা হয়েছে যে, জড়ের মধ্যে জীবন প্রচ্ছন্ন হয়ে রয়েছে ; তার রাসায়নিক 
আসক্তির মাধ্যমে এ জীবনের প্রকাশ ৷ সেইরকম ভেবে নেওয়া যেতে 
পারে যে, চেতন! জড়ের মধ্যেও প্রচ্ছম রয়েছে । এখন প্রশ্ন হবে, এই 
চেতনা কি ভাবে নিজেকে প্রকাশিত করছে? 

জগদীশচন্দ্র বললেন--জড়ের বৈদ্যুতিক সাড়া হল এই প্রকাশের 
দূত। আর এই কারণেই জড় ও জীবের মধ্যে আমরা! সাড়ার মমত। 
লক্ষ্য করি। 

পৃথিবীর উপাদান যে জড়পদার্থ, ত! থেকে প্রানিজীবন ও তার 
চেতনার উৎপন্তি। তাহলে ধরে নিতেই হবে, অচেতন জড়পদাৰ্থের 
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মধ্যে জীবন ও চেতন! প্রচ্ছন্নভাবে রয়েছে। কিন্তু এই প্রচ্ছন্ন জীবন 
ও চেতন! কিভাবে পরিক্ষুট হয়ে উঠছে ? জীবনের অভিব্যক্তি সম্বন্ধে 
বর্তমানে বিজ্ঞানীরা বলছেন যে রাসায়নিক আসক্তির দ্বারা ব্যাপারটা 
ঘটছে। এই প্রক্রিয়ায় একটি সরল অণু বাইরের কয়েক রকমের 
পরমাণু আত্মদাৎ করে জটিল হয়ে উঠছে আর শেষ অবধি তা থেকেই 
প্রাণের উৎপত্তি । জগদীশচন্দ্রের পরীক্ষা থেকে আবার এই সিদ্ধান্তে 
আমা যায় যে, যে প্রক্রিয়ার ভিতর দিয়ে জীবের চেতনা উদ্ভূত হচ্ছে, 
ত! হল জড় ও জীবের বৈদ্যুতিক সাড়া দেবার ক্ষমত|--য|ঁ দুই’এর 
মধ্যে একই ভাবে কাজ করে চলেছে। এ হল জগদীশচন্দ্রের 
অবিস্মরণীয় দান। 


জড়বস্ত দ্বিয়ে তৈরি জীবন-ক্রিয়ার নানা মডেল ॥ 


জগদীশের তৈরি “ক্টরন-সেল” যন্ত্ৰ এবং ‘তেজোমিটার’ বা “নকল 
অক্ষিপট+ যন্ত্র ছুটির কথা আগেই বলেছি। তিনি প্রথমটি দিয়ে 
দেখালেন, জড় টিনের তার যেন গ্রাণিদেহের স্নায়ুর মত ব্যবহার 
করছে। উত্তেজক বস্তু দিলে জীবিত স্নায়ুক্তুত্ৰ থেকে বৈদ্যুতিক সাড়া 
বেশি পাওয়া যার, অবসাদক দিলে কম, আর বিষ প্রয়োগ করলে ঘটে 
তার মৃত্যু অর্থাৎ সাড়া বন্ধ হয়ে যায়। “ক্রেন-দেল” যন্ত্রে টিনের তারেও 
তাই ঘটল। উপযুক্ত সময়ে উপযুক্ত ওষধ দিলে প্রাণিতন্তুতে সাড়া 
ফিরিয়ে আনা যার । টিনের তারেও তাই ঘটল ৷ সুতরাং স্রন-সেলে 
টিনের তার প্রাণিদেহের নার্ভ বা তন্তকে নকল করছে। 

জগদীশের আর একটি উল্লেখযোগ্য “জীবনের” মডেল হচ্ছে 
‘বৈদ্যুতিক চোখ’ যা নকল অক্ষিপট নামে বর্ণনা করেছি (রথ 
পরিচ্ছেদে )। গ্যালিনার ওপরে স্থচালে| সংঘোগবিন্দু ( point 
০০ntএct ) হচ্ছে যেন চোখের রেটিনা বা অক্ষিপট, যেখানে আলোক- 
সুষ্ট উত্তেজনা সংঘটিত হচ্ছে। ছুটি তার গ্যালিন! স্ষটিক ও ধাতব 
সংযোগ-বিন্দুকে যুক্ত করেছে গ্যালভানোমিটার ও ব্যাটারির সঙ্গে 
দে ছুটিকে জগদীশ তুলনা করেছেন অপ.টিক নার্ভের সঙ্গে ৷ অপ্টিক 


৭০ বিজ্ঞান-পথিরুৎ জগদীশচন্দ্র বহু 


নার্ভ বেয়ে আলোক-উত্তেনাস্থষ্ট বিহ্যৎপ্রবাহ মস্তিক্ধে পৌছয়।! 
গ্যালভানোমিটার যেন সেই মস্তি, যার শক্তি জোগাচ্ছে ব্যাটারি । 


দ্য < 
৷ i পিচ 
ও াহেরার গ্যাজভানামিটাতি 
ANA 


৪ 


আরও একটি মডেল তিনি তৈরি করেছিলেন। সেটি হচ্ছে 
রূপোর তৈরি একটি বাটি, যার ভেতরের দিকট। ব্রোমিনের বাষ্প দিয়ে 
উত্তেজিত করে রাখা হয়েছে। এটির মধ্যে জল দিয়ে এবং তারপর 
তার দিয়ে গ্যালভানোমিটারের সঙ্গে বাঁটিটি সংযুক্ত করলে দেখা যায়, 
বদি ব্রোমিন বাষ্প দিয়ে উত্তেজিত করে রাখা জায়গায় আলো পড়ে 
তবে গ্যালভানোমিটারের মধ্যে বিদ্যুৎভৰাত প্রবাহিত হয়। 

এটিকেও তিনি প্রথমে চোখের সঙ্গে তুলনা করেছিলেন। আবার 
জড়বন্তর মধ্যে স্মৃতিশক্তির লক্ষণ বর্তমান আছে কিনা তার তুলনামুলক 
বিচারের সময় তিনি এরকম মডেলের কথা উল্লেখ করেছিলেন। তিনি 
বলেছিলেন--ব্ৰোমিন দিয়ে উত্তেজিত করবার পরে রূপোর সেই অংশটি 
ঘ'ষে অমৃত্তেজিত অংশের সঙ্গে মিলিয়ে দিলেও ঠিক এ অংশে আলো 
পড়লে বৈদ্যুতিক সাড়। পাওয়া যাচ্ছে রূপোর পাত যেন মনে করে 
রাখছে কোন জায়গাটি তার ব্রোমিন বাষ্পে আহত হয়েছিল। প্স্মৃতি”্র 
(memory ) এটি প্রথম অজৈব মডেল। চ্ন-সেল যন্ত্রের কথায় 
আসি। ধাতব তারের জুটির একটিতে মোচড় দিলে বিদ্যুৎ চাপের 
তারতম্য স্্টি হচ্ছে; বিশুদ্ধ জল এক্ষেত্রে electrolyte তরল । 
জগদীশ কোন বিশেষ ধাতৃতে দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখেন নি, তিনি সব রকমের 
ধাতব তার ব্যবহার করেছিলেন, মায় প্র্যাটিনাম পর্যন্ত । ঠিক কোন 
ভৌভনিয়মে স্ন-সেলে পরিশ্রত জলে ডুবিয়ে রাখ| তারছুটির মধ্যে 


বিজ্ঞান-পথিকৎ জগদীশচন্দ্র বসু ৭১ 


বিদ্যুৎ চাপের আবির্ভাব ঘটছে তা নিয়ে জগদীশ মাথা ঘামান নি। 
তবে তিনি কয়েকটি অপূর্ব সুক্ম পরীক্ষা করে দেখিয়েছিলেন যে--ও 
ব্যাপারের জন্যে ‘থাৰ্মে-ইলেকট্ৰি সিটি’ দায়ী নয়, ধাতুর গায়ে জলের অণুর 
ঘর্ষণের জন্যেও তা নয় বা মোচড়ের ফলে তারের ওপরকার ধাতব- 
কৃষ্ট্যালগুলির নিজেদের মধ্যে ধর্ষণের জন্যেও তা নয় । অতি সম্প্রতি এক 
মতবাদে ০%০-০1600001} তত্ব খাড়া করে এটি বোঝবার চেষ্ট হয়েছে। 
তেজক্রিয়তা জানবার বা! তা মাপবার কাজে ব্যবহারের যন্ত্ৰ, “গাইগার- 
কাউন্টার-এ আনোড হচ্ছে নলের মাঝখান বরাবর প্রসারিত টাংক্টেনের 
তৈরি খুব সরু তার। নলের ধাতব গা ও মাঝের তারের মধ্যে থাকে 
উচ্চ বিভবপার্থক্য। এ অবস্থায় মাঝের তারটিকে সামান্য মোচড় 
দিলেই ত! থেকে প্রচুর ইলেকট্রন নির্গত হয়। কিন্তু এ electron 
স্থানীয় তীব্র বিছ্যুৎক্ষেত্রের সাময়িক তারতম্যের জন্যেও নির্গত হতে 
পারে। স্রেন-সেলে প্রাথমিক কোন বিদ্যুৎ চাপ নেই । অন্ত একটি 
তত্ব নিয়ে আলোচনা হয়েছে কয়েক দশক আগেই । জীবকোষসমষ্টিতে 
যেমন আংশিক সচ্ছিদ্র আবরণ ( semi permeable membrane ) 
গড়ে ওঠে, ধাতব তারের “ত্বকেও” হয়ত তেমনই আস্তরণ গড়ে উঠছে। 
যান্ত্রিক আঘাতে ( মোচড়ের ফলে ) এ আস্তরণ ভেঙ্গে যাচ্ছে। বিশুদ্ধ 
জল ইলেকট্রোলাইট হিসেবে ব্যবহৃত হলেও তাতে মুক্ত আয়ন থাকবে। 
তা ধাতুর গায়ে পৌছে হয়ত বিদ্যুৎপ্রবাহের জন্ম দিচ্ছে। এ তত্ে 
যথেষ্ট সন্দেহ করবার আছে। 

জগদীশের সমসাময়িক অন্য ছুই বিজ্ঞানী (85015 ও 
Weinmayer) ১৯০৩ খ্রীষ্টাব্দে জীবনের ক্রিয়ার অন্য এক অজৈব 
মডেল তৈরি করেন। এটি হল প্রাণীর হ্ৃদ্যন্ত্র ও হৃদৃম্পন্দনের মডেল। 
১৯২৯ খ্রীষ্টাব্দে R. A. Lillie আর একটি মডেলের বর্ণনা দেন। 
একটি লোহার তার নাইট্রিক আ্যামিডে ডুবিয়ে রাখলে দেখা যায় 
আ্যাসিডে ধাতুর গলন অল্প পরেই বন্ধ হয়ে গেছে কারণ লোহার গায়ে 
নিক্রন্ন অক্সাইডের আবরণ পড়ে গেছে। এই আবরণকে জীবের 
দেহের প্লাজমা-আাস্তরণের সঙ্গে তুলনা করা যায়। লোহার তারটিকে 


৭২ বিজ্ঞান-পথিকৎ জগদীশচন্দ্র বস্তু 


এখন মোচড় দিলে তৎক্ষণাৎ এ আবরণ ভেঙ্গে পড়ে, রাসায়নিক ক্রিয়া 
আবার সুরু হয়। ফের এটি নিষ্ক্ৰিয় অবস্থায় ফিরে যায়, উত্তেজনা 
ঘটালে আবার ক্রিয়া সুরু হয়! এরকম ছুটি তার একটি বৈদ্যুতিক 
সাঁরকিটের সঙ্গে যোগ করে আ্যাসিডে ডুবিয়ে রাখলে রাপায়নিক ক্রিয়া 
স্তব্ধ হবার সঙ্গে সঙ্গেই বিছ্বাৎপ্রবাহ কমে যায়, তারকে মোচড় দিলেই 
তা বেড়ে যায়। গ্লুকোজ প্রভৃতি কিছু বিজারক ( reducing ) 
পদার্থ দিলে বিছ্যাৎপ্রবাহের মান বেশ বেড়ে যায় আর স্তন্ধ হওয়া ও 
সক্রিয় হওয়ার স্পন্দনকাল বাড়ে, ঠিক যেমন ঘটে জীবিত পেশী বা 
সনায়ুতে উত্তেজক পদার্থ দিলে। স্বৃতরাং বলতে হবে এই ব্যবস্থাটি 
জীবিত স্নায়ুর সমস্ত বৈশিষ্ট্য অনুকরণ করছে। 

14]]19'র এই মডেলটিকে সর্বতোভাবে জগদীশচন্ডের স্রম.সেলের 
সঙ্গে তুলনা করা চলে। জগদীচন্দ্রই যে সর্বপ্রথম জড়বন্ত দিয়ে জীবনের 
বিভিন্ন মডেল তৈরি করেন সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। বল! বাহুল্য 
যে, সবগুলি মডেলই জীবনের বহু বৈশিষ্ট্যের মধ্যে একটিমাত্র বৈশিষ্ট্যকে 
নকল করছে। ত! হল, উত্তেজনার ফলে বৈদ্যুতিক সাড়া দেওয়|। 
ডঃ ওয়ালারের কথামত এই বৈশিষ্ট্যই হল জীবনের সর্বব্যাপক ও সবচেয়ে 
নির্ভরযোগ্য বৈশিষ্ট্য৷ 

বৈদ্যুতিক সাড়াই স্নায়ুর মাধ্যমে উচ্চশ্রেণীর স্নায়ুগুচ্ছ সমন্বিত 
কেন্দ্ৰ বা মস্তিষ্কে পৌছয়। সেখান থেকে পায়| নির্দেশ স্ন য়ু 
মারফৎ বৈছ্যুতিক সাড়া হিসেবে দুরের প্রত্যঙ্গে উত্তেন৷ পৌছে দেয়, = 
প্রত্যঙ্গ কাজ করে। মস্তিফ-নির্দিষ্ট সমস্ত কাজই উদ্দেশ্তমূলক ব| 
purposive | মস্তিফই নির্দেশ দেয় purposive ক্রিয়া ঘটাবার,-- 
অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সে কাজ করে। মস্তিষ্ক কাজ নিয়ন্ত্রণ বা 20080] করে। 
সাড়া পাঠান এবং সেই সাড়া দিয়ে নিয়ন্ত্ৰিত কাজ করান যে হন্তে সম্ভব 
হয় তাকেই আমরা প“স্বনিয়ন্ত্ৰিতগ বা 
(অটোম্যাটিক) যন্ত্র বলতে পারি। 
Propelled missile ), কম্পিউটার, 

যান্ত্ৰিক নিয়ন্তণ ব্যবস্থা ও সাড়া ৫ 


artificialy automated 
স্বনিয়ন্ত্রিত ক্ষেপণাস্ত্র (9০1? 
সবই এই গোষ্ঠীতে পড়ে। 

প্ররণ ইত্যাদি সবই বিশেষ ধরনের 


বিজান-পথিরু জগদীশচন্দ্র বসু ৭৩ 


বৈজ্ঞানিক কারিগরি ব্যবস্থা । এর তত্ব আলোচনা করেছেন নোরবাট 
হিবনার ( Norbert Wiener ), চল্লিশের দশকে । তিনি এই বিশিষ্ট 
কারিগরির নামকরণ করেছেন “সাইবারনেটিক্স্” ( Cybernetics ) | 
বহু স্বনিয়ন্ত্রিত যন্ত্ৰ তৈরি হয়েছে  ষে সব যন্ত্র উপযুক্ত সাড়া সংগ্রহ করে 
একটির পর একটি সুনির্দিষ্ট কাজ করে যায়। বর্তমান শতাব্দীর 
সব বৈজ্ঞানিক কারিগরিই Communication ও Control-aর 
অটোম্যাটিক যন্ত্র তৈরিকে প্রাধান্য দিয়েছে ৷ 

এবিষয়ে জগদীশচন্দ্রকে পথিকৃৎ বলতে হয়। তিনি তার 
গ্যালিনা'গ্রাহক যন্ত্রকে জীবের অক্ষিপটের সঙ্গে তুলনা করেছিলেন । 
জড়বস্তু দিয়ে জীবনের বিভিন্ন ক্রিয়ার একাধিক মডেল তিনি তৈরি 
করেছিলেন। কিন্তু ৩০0৮০] বা ক্রিয়াকে নিয়ন্ত্রণ করবার উপযুক্ত যন্ত 
অব্য তিনি তৈরি করেন নি। পরে তিনি যখন উদ্ভিদের শারীরতত্বের 
বিষয়ে গবেষণা করতে শুরু করলেন, তিনি উদ্ভিদকে এক স্বয়ংক্ৰিয় যন্ত্র 
বা aut০দat০৷ হিসেবে দেখেছিলেন__ষে “যন্ত্র” বাইরের বিভিন্ন শক্তি, 
যেমন মাধ্যাকৰ্ষণ, আলো, ইত্যাদি উত্তেজনায় “ভূ-অনুবতিত|” বা 
«“আলোকানুবতিতা” প্রভৃতি দাড়া” দেয়। বাইরের information বা 
“উত্তেজনায়” সাড়া ছড়িয়ে পড়া ও কেন্দ্র থেকে উপযুক্ত নির্দেশে বিশেষ 
ক্রিয়া-সাধন_-এটিই ০ybernetis-এর মূল চিন্তা। জগদীশচন্দ্রের 
চিন্তা বা কাজ অনুধাবন করলে বোঝা! যায়, তিনি নিশ্চয়ই এ বিষয়ে 
ছিলেন পথিকৃৎ । 


॥৯॥ 
আদেশে ৷৷ 


১৯০২ খীষ্টাবোর অক্টোবরে জগদীশ ও অবল| দেশে ফিরে এলেন ৷ 
তখন তাঁর কাজ ও ব্যক্তিত্বকে নিয়ে দেশে প্রবল উত্তেজনার স্থষ্ট 
হয়েছে। ১৯০৩ খ্রীষ্টাব্দের ১লা জানুয়ারী ব্রিটিশ গভর্নমেন্ট তাকে 
C. I. E. (00007910101. of the Indian Empire ) উপাধিতে 
ভূষিত করলেন। সরস রচনায় সিদ্ধহস্ত জগদীশ রবীন্দ্রনাথকে 
লিখলেন__“আজ কাগজে এক সংবাদ দেখিয়া চক্ষুস্থির। আমার 
একটি পুচ্ছ বাহির হইয়াছে ৷’ 

২রা ফেব্রুয়ারি (১৯০৩) তাকে বিশেষ সম্র্ধনা জানায় ‘ভারত 
সঙ্গীত সমাজ” । অনুষ্ঠানের সভাপতি হলেন কোচবিহারের মহারাজা 
বাহাছুর। এই অনুষ্ঠানের সঙ্গীত হিসেবে রবীন্দ্রনাথ লিখে 
দিলেন_-“জয় হোক, তব জয়”। লরলাদেবী লিখলেন__“বন্দি 
তোমায় ভারত জননী বিদ্ামুকুটধারিণি”। 

দেশের জনসাধারণের কাছ থেকে তিনি পেলেন অকুণ্ঠ সন্মান। 
বস্ু-দম্পতি এসময়ে দেশের নান! জায়গায় ভ্রমণে যেতেন । যখন 
কোলকাতায় থাকতেন, নাকু'লার রোডে নিজন্ব বাড়িতে বসতো গানের 
আমর। রবীন্দ্রনাথ দেশাত্মবোধক গান লিখেই এখানে চলে আসতেন, 
দক্ষিণের বারান্দায় বসে তিনি গাইতেন। হরমোহন বনস্থুর পুত্র ও 
আনন্দমোহন বন্গুর ভ্রাতুপুত্র বিখ্যাত এইচ. বোল বা হেমেন্দ্ৰমোহন 
বন্ধু নতুন “কলের গানের’ প্যাথে-রেকড“ সেইসব গান রেকডডে করতেন । 
দুঃখের বিষয়, সেই সময়কার প্যাথে-রেকর্ডে আজ একখানিও নেই । 

১৯০৪ খ্ৰীষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে বন্থ-দম্পতি বুদ্ধগয়! ভ্রমণে গেলেন। 
নানাদিক থেকে এ ভ্রমণ উল্লেখযোগ্য । সঙ্গে সহযাত্রী ছিলেন পুত্ৰসহ 
রবীন্দ্রনাথ, নিবেদিতা, ক্ৰিষ্টিন, মিঃ ও মিসেস র্যাটক্লিফ, স্বামী সদানন্দ, 
অন্মচারী অমূল্য ( সপ্তম মঠাধ্যক্ষ স্বামী শঙ্করানন্দ) ও এতিহানিক 


বিজ্ঞান-পথিকৃৎ জগদীশচন্দ্র বহু ৭৫ 


অধ্যাপক যদুনাথ সরকার ও শ্রীমথুরামোহন সিংহ। বুদ্ধগয়ায় তারা 
মোহন্তের অতিথি। সেখানে অপূর্ব তীর্থবাসের স্মৃতি এদের মধ্যে 
নানা জন পরে লিখে গেছেন প্রতিদিন ওয়ারেনের “বৌদ্ধধর্ম” পুস্তক 
হতে পাঠ করতেন নিবেদিতা, বা আবৃত্তি করতেন আর্ণন্ডের ‘লাইট 
অব এশিয়া? হতে, তার অংশবিশেষ | রবীন্দ্রনাথ মাঝে মাঝে বিভিন্ন 
বিষয়ের আবৃত্তি করতেন। দিনের বেল! মন্দির-চত্বরে পায়চারি 
করতেন বা আশেপাশের গ্রামগুলিতে বেড়াতে যেতেন। সূর্যাস্ত হলে 
বোধিদ্রেমতলে নীরবে বসে থাঁকতেন। কাছেই সংস্কৃত স্তোত্ৰ আবৃত্তি 
করতেন এক দরিদ্র জাপানী তীর্থযাত্রী, “ফুজি” যিনি অশেষ কৃচ্ছ,সাধন 
করে ভগবান বুদ্ধ যেখানে বুদ্ধত্ব লাভ করেছিলেন, সেই পবিত্র মহাতাৰ্থে 
এসেছিলেন। 

শ্রীযুক্ত রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর লিখেছেন ( ‘পিতৃস্মৃতি’ )--“মন্দিরের 
পরিবেশ ছেড়ে কারো উঠতে ইচ্ছা হয় না। অনেক রাত পর্যন্ত 
জগদীশচন্দ্র, ভগিনী নিবেদিতা ও পিতৃদেব বৌদ্ধধর্ম ও বৌদ্ধ ইতিহাস 
নিয়ে নিবিষ্ট মনে আলোচনা করতেন। নিবেদিতা এক একটি তর্ক 
তোলেন আর রবীন্দ্রনাথ চেষ্ট৷ করেন তার যথাযোগ্য সমাধানে 
পৌছতে।--‘বুদ্ধদেবের বোধিলাভের পৃতস্থান বুদ্ধগয়ায় জগদীশচন্দ্র, 
নিবেদিতা ও রবীন্দ্রনাথ তিন মনীষীর একত্র সমাগমে অপূৰ্ব এক 
পরিবেশের স্থষ্টি হয়েছিল । মাত্র ছু'তিন দিনের তীর্থবাস, কিন্তু তার 
মধ্যেই কত গল্প, কত আলোচনা, কত পরামর্শ ই না হয়েছিল। বড় 
দুঃখ যে তার আজ কোনও অনুলিপি নেই ৷” 

জগদীশচন্দ্র ‘ফেডারেশন হল’ বা জাতীয় মিলন-মন্দির প্রতিষ্ঠার 
অন্যতম প্রস্তাবক। সেখানে ব্বদেশের শিল্প বিজ্ঞানসাহিত্য প্রভৃতি 
নিয়ে দেশের জ্ঞানীগুনীরা আলোচনা করবেন। এটি হবে যেন জ্ঞানের 
আন্তর্জাতিক মিলনভূমি ৷ অসুস্থ আনন্দমোহন বন্থ ১৯০৫-এর ১৬ই 
অক্টোবর ফেডারেশন হলের ভিত্তিস্থাপন করলেন । 

১৯০৫ খ্ৰীষ্টাৰ্দের 'কার্লাইল সাকু'লার ছাত্রদের রাজনৈতিক 
আন্দোলনে অংশগ্রহণ নিষিদ্ধ করে। দেশের সর্বশ্রেণীর মানুষ প্রতিবাদ 


৭৬ বিজ্ঞান-পথিকৎ জগদীশচন্দ্র বস 
করল এর,এর প্রতিবাদে পরিকল্পনা করা হল এক জাতীয় 
বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠার | 

জগদীশচন্দ্র ২৩শে অক্টোবর (১৯০৫) রবীন্দ্রনাথকে লিখছেন, 
“সর্বপ্রথম আমাদের বঙ্গভবন প্রতিষ্ঠা করা আবশ্যক ৷--‘সেখানে 
প্রতি পক্ষে নিয়মিতরূপে ছাত্রদের জন্য বক্তৃতা, কথকতা প্রভৃতি হইবে। 
তারপর আমাদের সেই জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের বক্তৃত৷ এখানে নিয়মিত 
দেওয়া হইবে৷” 
রয়্যাল ফটোগ্রাফিক সোসাইটি ॥ 

রয়্যাল ফটোগ্রাফিক সোসাইটির পত্রিকায় জগদীশের একটি প্রবন্ধ 
ছাপা হল ১৯০২ খ্রীষ্টাব্দে; জগদীশ ও অবলা তখনও ইংল্যাণ্ডে। 
জগদীশের যে ধারণ৷,- বৈদ্যুতিক উত্তেজনা বস্তুর গায়ের (9) 
মলিকিউলগুলির আণবিক সঙ্জীর পরিবর্তন ঘটায়,_সেই মতবাদ 
কাজে লাগিয়ে ফটোগ্রাফির এক নতুন তত্ব জগদীশ প্রচার করলেন। 
কালো কাগজে মোড়! কটোপ্লেটে বাইরে থেকে শুধুমাত্র মাইক্রোওয়েভ 
প্রয়োগ করে তিনি ফটো! তুলতে পেরেছিলেন। এই অভিনব 
পরীক্ষাফল খুবই উল্লেখযোগ্য । “কির্লিয়ান' ফটোগ্রাফি নামে অতি 
আধুনিক এক পরীক্ষার কথা প্রচার করা হচ্ছে গত ৭-৮ বছর যাবৎ । 
কির্লিয়ান (Kilian ) কটোগ্রাফিতে অন্ধকারের মধ্যে অতি দ্রুত 
কম্পনশীল বিদ্যুৎতরঙ্গ পাঠিয়ে ছবি তোল! সম্ভব হয়েছে। কিন্ত 
১৯০২ খ্রীষ্টাব্দে জগদীশের পরীক্ষার যে ব্যবস্থা পড়া যাচ্ছে তা’তে দেখা 
যাচ্ছে, ব্যবস্থাটি হুবহু বর্তমানের কির্লিয়ান ফটোগ্রাফির ব্যবস্থার 
অনুরূপ । তাহলে বলতে হয় যে, কির্লিয়ান ফটো গ্রাফিও মৌলিক 
আবিষ্কার নয়, ১৯০২ খ্রীষ্টাব্দেই জগদীশ এর সূত্রপাত করেছিলেন। 


আরও দুটি গবেষণাগ্রন্থ ॥ 


১৯০৫ ও ১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দে যথাক্রমে জগদীশ প্রকাশ করলেন 
চান 02550129585. a means" of Physiological 
Investigation ও Comparative Electrophysiology | বই 


বিজ্ঞান-পথিকৃ্ জগদীশচন্দ্র বহু ৭৭ 


প্রকাশের ব্যাপারে নিবেদিতার অসম্ভব উৎসাহ ও আগ্ৰহ ছিল। 
নিবেদিতার প্রতিদিনের আলোচনা, রচনার সংশোধন, সব মিলে বই 
ছুটি যেন নিবেদিতা ও জগদীশের যুক্ত প্রয়াস। ১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দের 
ডিসেম্বরে নিবেদিতা তার ডায়েরিতে লিখছেন,_-“অপূর্ব বর্ষ, দমদমে 
আরম্ভ, লণ্ডনে শেষ। ছুইখানি পুস্তক বাহির হইয়াছে, Compara- 
tive Electrophysiology ও Cradle Tales of Hinduism, 
অন্যান্য বইএর কাজ চলিতেছে”__ (ভগিনী নিবেদিতা ; প্রত্রাজিকা 
মুক্তিপ্ৰাণ৷, পৃঃ ৩৭৮)। জগদীশের বই ছুটিতে অজস্র পরীক্ষাফলের 
বিবরণ রয়েছে, রয়েছে নতুন নতুন অতি স্থুগ্রাহী যন্ত্ৰ তৈরির বিবরণ ও 
তাদের কার্ধকৌশলের বর্ণনা । ‘অপটিক্যাল লিভার’ নামের যন্ত্র বিলেতের 
বিশ্ববিষ্ালয়গুলিতে ব্যবহার করা শুরু হল। বই দুটি বিছজ্জন মহলে 
অজস্র সমাদর পেল। রাশিয়ার অধ্যাপক লেনে! জগদীশের বইগুলির 
রুশ ভাষায় অনুবাদ করবার অনুমতি চাইলেন। 

বই ছুটির বক্তব্য বিষয় অবশ্যই উদ্ভিদ ও প্রাণীর শারীরতাত্বিক কিছু 
কিছু ঘটনা যে সমশ্রেণীর, সে সম্বন্ধে পরীক্ষামূলক প্রমাণ অনুসন্ধান। 
বিষয়বস্তুর কিছু আলোচনা পরে করা যাবে। এখন জগদীশের 
জীবনের পরব্তাঁ ঘটনাবলী নিয়েই আলোচনা করা যাক। 


তৃতীয় বৈজ্ঞানিক মিশনে ইউরোপ ও আমেরিকা ভ্রমণ ৷৷ 

১৯০৫ খ্ৰীষ্টাব্দের ডিসেম্বরে জগদীশের পদোন্নতি ও বেতনবৃদ্ধি হল। 
আর জগদীশ সংকল্প করলেন, তিনি আবার বিদেশ যাবেন। বিদেশে 
তার বইগুলি বেশ আদৃত হয়েছে, নানা জায়গা থেকে তার আমন্ত্রও 
আসছে। তিনি ছুটি নিয়েই যাবেন স্থির করেছিলেন,_-অবশ্ঠ ভারত 
সরকার এবারও তাকে ডেগুটেশনে বা প্রতিনিধিত্বে পাঠাতে 
চেয়েছিলেন। গোপালকৃষ্ণ গোখলে তৎকালীন ছোটলাট স্তার আ্যাণ্ড, 
ফ্রেজারকে অনুরোধ করেছিলেন এবিষয়ে। শুধু ইউরোপ নয়, 
জগদীশ এবারে আমেরিকা যাবারও সংকল্প করেছিলেন। তিনি ১৯০৭ 
খ্রীষ্টাব্দে ইউরোপ যাত্রা করবার পরে ১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিলে ভারত 
সরকার তার ডেপুটেশন ও একবছরের ছুটি মঞ্জুর করলেন। 


৭৮ বিজ্ঞান-পথিকৃৎ জগদীশচন্দ্র বহু 


জগদীণ ও অবলা ১৯০৭-এর নভেম্বরে লণ্ডনে পৌছলেন। 
নিবেদিতাঁও তখন লগ্ডনে। এবারে অবশ্য তিনি ইংল্যাণ্ডে বেশিদিন 
থাকতে পারেন নি, ১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দের সেপ্টেম্বরে তারা, আমেরিকায় যাত্ৰ৷ 
করলেন। উল্লেখযোগ্য বিষয় হচ্ছে, বিদেশে বসেও দেখা যাচ্ছে 
বোলপুর ব্রহ্মাচর্ধাত্রমের উন্নতির প্ল্যান রচনা করছেন জগদীশ তীর ছাত্র 
স্ুরেশচন্দ্র নাগের সঙ্গে একত্রে। রবীন্দ্রনাথকে তিনি আশ্রমের জন্য 
টেকনিক্যাল বিভাগ খোলার বিষয়ে উদ্ধ,দ্ধ করেন। 

নিবেদিতাঁও বন্ু-দম্পতির সঙ্গে একত্রে আমেরিক1 যাবার সংকল্প 
করেন। আমেরিকায় রওনা হবার আগে ভার! নিবেদিতার জন্মভূমি 
আয়ার্ল্যাণ্ড বেড়াতে গেলেন। প্রায় একমাস উত্তর আযার্ল্যাণ্ডের 
বিভিন্ন জায়গায় কাটিয়ে রওন| হলেন আমেরিকার বস্টনের উদ্দোখ্যে। 

আমেরিকায় পৌছে অক্টোবর মাসে তারা ওলি বুলের বিধব| 
শ্রীমতী সেরা বুলের অতিথি হলেন। বিবেকানন্দ এঁর নাম 
দিয়েছিলেন ধীরামাতা। এর কাছে বন্ু-দম্পতি প্রায় সম্ভানস্সেহে দিন 
কাটিয়েছেন। জগদীশ ইলিনয়, আযান আৰ্বর, উইস্কনসিন, শিকাগো 
প্রভৃতি বিশ্ববিদ্যালয়ে বক্তৃতা দিলেন। তাছাড়া বক্তৃতা দিলেন 
বস্টন মেডিক্যাল সোমাইটি, বাণ্টিমোরে বটানিক্যাল সোনাইটি 
অব আমেরিকা, শিকাগো আ্যাকাডেমি অব সায়েন্স প্রভৃতি 
প্রতিষ্ঠানে । সবক্ষেত্রেই তীর বক্তৃতার বিষয়বস্তু ছিল - “যান্ত্রিক ও 
বৈদ্যুতিক উত্তেজনায় উদ্ভিদদেহে সাঁড়া'। ১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দের আগস্ট 
মানে তার! ভারতে ফিরে এলেন । নিবেদিতাঁও একই জাহাজে এদেশে 
ফেরেন। 


স্বদেশে । রাজনৈতিক, সামাজিক ও সাহিত্যিক যোগাযোগ ৷ 


বন্ুবিজ্ঞান মন্দির প্রকাশিত “জগদীশ চন্দ্র বস্থ (১ম খণ্ড, জীবনী)” 
বইতে বলা হয়েছে ( ১১১ পৃঃ }--“এই নময়ে জগদীশচন্দ্র, অবলা বনু 
ও শ্রীসরবিন্ন ভগিনী নিবেদিতার সঙ্গে তার বাগবাজার, বোসপাড়া 
লেনের বাড়িতে মাঝে মাঝে দেখা-সাক্ষাত করতেন।” “মাঝে মাঝে? 


বি মি টি 


বিজ্ঞান-পথিকুৎ জগদীশচন্দ্র বস্তু ৭৯ 


নয়, প্রায় প্রত্যহ। অন্ত সুত্র থেকে উদ্ধৃত করছি,_.“১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দে 
সিস্টার দেবমাতা নিবেদিতার গৃহে কিছুদিন বাস করেন। নিবেদিতার 
বিদ্যালয় সম্বন্ধে উল্লেখ করিতে গিয়া তিনি লিিয়াছেন, “ভগিনী 
নিবেদিতা লেখার কার্যে সম্পূর্ণ মগ্ন থাকিতেন। বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক 
ডক্টর জে. সি. বোনের উদ্ভিদজীবন সম্বন্ধে নূতন পুস্তক রচনার কাষে 
তিনি সহায়তা করিতেন, এবং উহাতেও বহু সময় যাইত । ডক্টর বসু 
প্রতিদিন ঘণ্টার পর ঘণ্টা বিদ্যালয়ে অতিবাহিত করিতেন, এবং কখনো। 
কখনো তথায় আহারাদি সম্পন্ন করিতেন। সুতরাং তাঁহার সহিত 
পরিচয় লাভের সুযোগ পাইয়া আমি আনন্দিত হইয়াছিলাম ৷) 

বস্তুত বস্বু-দম্পতি, নিবেদিতা, সিস্টার ক্ৰিষ্টিন, জগদীশ-ভগিনী 
লাবণ্যগ্রভা, এরা প্রায় প্রতিদিন একত্রে সন্ধ্যাকাঁল কাটাতেন। যেন 
এ'র| একই পরিবারের মানুষ ছিলেন। মনে হয় এই স্বাভাবিক নিকট 
সম্বন্ধের জন্যই নিবেদিতা সম্বন্ধে জগদীশচন্দ্রের কোনও লিখিত বিবরণ 
পাওয়া যায় না। পরবর্তীকালে কোন সময়ে জগদীশ লিখেছিলেন, 
“হতাশ ও অবলন্ন বোধ করিলে আমি নিবেদিতাঁর নিকট আশ্রয় 
লইতাম।” ১৩৪৪ বাংলা সনের “প্রবাপী” পত্রিকায় রবীন্দ্রনাথের 
কথায় পাই, ‘এই সময়ে তার কাজে ও রচনায় উৎসাহদাত্রীরূপে 
মূল্যবান সহায় তিনি পেয়েছিলেন ভগিনী নিবেদিতাকে । জগদীশচন্দ্রে 
জীবনের ইতিহাসে এই মহনীয়া নারীর নাম সম্মানের সঙ্গে রক্ষার 
যোগ্য ৷’ 

১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দে দেশে ফিরে আসার পরে জগদীশ স্বদেশের বহু 
জায়গায় ভ্রমণ করেন। ১৯১০ গ্রীষ্টাব্ের গ্রীষ্মের ছুটিতে নিবেদিতার 
সঙ্গে জগদীশ ও অবলা কেদার-বদরী দর্শনে ঘান। 

বঙ্গীয় সাহিত্য-সন্মিলনী ময়মনপিংএ চতুর্থ অধিবেশনের ব্যবস্থা 
করেন ১৯১০ খ্রীষ্টাব্দে আর এঁ সম্মিলনীর সভাপতিত্ব করবার জন্য 
জগদীশকে অনুরোধ করা হয়। ময়মননিং জগদীশের জন্মস্থান । জগদীশ 
যদিও বিজ্ঞানী, কিন্তু সাহিত্যেও তার অনায়াস অধিকার ৷ -বাংলাভাষায় 
বহু প্রবন্ধ ইতিমধ্যে প্রকাশিত হয়েছে তার। উপরন্ত রবীন্দ্রনাথের 


চর বিজ্ঞান-পথিরুৎ জগদীশচন্দ্র বন্থ 


জগদীণ ও অবলা ১৯০৭-এর নভেম্বরে লণ্ডনে পৌছলেন। 
নিবেদিতাঁও তখন লগ্তনে। এবারে অবশ্য তিনি ইংল্যাণ্ডে বেশিদিন 
থাকতে পারেন নি, ১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দের সেপ্টেম্বরে তারা আমেরিকায় যাত্রা 
করলেন। উল্লেখযোগ্য বিষয় হচ্ছে, বিদেশে বসেও দেখ! যাচ্ছে 
বোলপুর ব্ৰহ্মাৰ্যাঅমের উন্নতির প্ল্যান রচনা! করছেন জগদীশ তার ছাত্র 
সুরেশচন্দ্র নাঁগের সঙ্গে একত্রে। রবীন্দ্রনাথকে তিনি আশ্রমের জন্য 
টেকনিক্যাল বিভাগ খোলার বিষয়ে উদ্ধ দ্ধ করেন। 

নিবেদিতাঁও বন্থু-দম্পতির সঙ্গে একত্রে আমেরিকা যাবার সংকল্প 
করেন। আমেরিকায় রওনা হবার আগে ভার! নিবেদিতার জন্মভূমি 
আরার্ল্যাণ্ড বেড়াতে গেলেন। প্রায় একমাস উত্তর আয়াৰ্ল্যাণ্ডের 
বিভিন্ন জায়গায় কাটিয়ে রওনা হলেন আমেরিকার বন্টনের উদ্দেখ্যে। 

আমেরিকায় পৌছে অক্টোবর মাসে তারা ওলি বুলের বিধবা 
শ্রীমতী সেরা বুলের অতিথি হলেন। বিবেকানন্দ এর নাম 
দিয়েছিলেন ধীরামাতা। এর কাছে বন্ু-দম্পতি প্রায় সন্তানস্নেহে দিন 
কাঁটিয়েছেন। জগদীশ ইলিনয়, আযান আর্ধর, উইস্কনসিন, শিকাগো 
প্রভৃতি বিশ্ববিদ্যালয়ে বক্তৃতা! দিলেন। তাছাড়া বক্তৃতা দিলেন 
বস্টন মেডিক্যাল সোমাইটি, বাণ্টিমোরে বটানিক]াল সোনাইটি 
অব আমেরিকা, শিকাগো আ্যাকাডেমি অব সায়েন্স প্রভৃতি 
প্রতিষ্ঠানে। সবক্ষেত্রেই তার বক্তৃতার বিষয়বন্ত ছিল -ঘান্ত্রক ও 
বৈদ্যুতিক উত্তেজনায় উত্ভিদদেহে সাড়া । ১৯০৯ খ্ৰীষ্টাব্দের আগস্ট 


মানে তারা ভারতে ফিরে এলেন। নিবেদিতাঁও একই জাহাঁজে এদেশে 
ফেরেন। 


স্বদেশে। রাজনৈতিক, সামাজিক ও সাহিত্যিক যোগাযোগ ৷৷ 


বঙ্গবিজ্ঞান মন্দির প্রকাশিত “জগদীশ চন্দ বস্তু (১ম খণ্ড, জীবনী)” 
বইতে বলা হয়েছে ( ১১১ পৃঃ }- “এই সময়ে জগদীশচন্দ্ৰ, অবলা বন্ধ 
ও ভ্রীঅরবিন্দ ভগিনী নিবেদিতার সঙ্গে তাঁর বাগবাজার, বোসপাড়া 
লিশের বাড়িতে মাঝে মাঝে দেখা-সাক্ষাত করতেন” “মাঝে মাঝে 


) 


বিজ্ঞান-পথিরুৎ জগদীশচন্দ্র বন্থ ৭৯ 


নয়, প্রায় প্রত্যহ । অন্ত সুত্র থেকে উদ্ধৃত করছি,_-“১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দে 
লিস্টার দেবমাতা৷ নিবেদিতার গৃহে কিছুদিন বাম করেন। নিবেদিতার 
বিদ্যালয় সম্বন্ধে উল্লেখ করিতে গিয়া তিনি লিখিয়াছেন, “ভগিনী 
নিবেদিত! লেখার কার্যে সম্পূর্ণ মগ্ন থাকিতেন। বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক 
ডক্টর জে. সি. বোনের উদ্ভিদজীবন সম্বন্ধে নূতন পুস্তক রচনার কার্ধে 
তিনি সহায়তা করিতেন, এবং উহ্হাতেও বহু সময় যাইত ৷ ডক্টর বস্তু 
প্রতিদিন ঘণ্টার পর ঘণ্ট। বিদ্যালয়ে অতিবাহিত করিতেন, এবং কখনো 
কখনো তথায় আহারাদি সম্পন্ন করিতেন। সুতরাং তাহার সহিত 
পরিচয় লাভের সুযোগ পাইয়া আমি আনন্দিত হইয়াছিলাম ৷’ 

বস্তুত বন্থ-দম্পতি, নিবেদিতা, সিস্টার ক্রিষ্টিন, জগদীশ-ভগিনী 
লাবণ্য প্রভা, এরা প্রায় প্রতিদিন একত্রে সন্ধ্যাকাঁল কাটাতেন। যেন 
এ'র| একই পরিবারের মানুষ ছিলেন। মনে হয় এই স্বাভাবিক নিকট 
সম্বন্ধের জন্যই নিবেদিতা সম্বন্ধে জগদীশচন্দ্রের কোনও লিখিত বিবরণ 
পাওয়া যায় না। পরবর্তীকালে কোন সময়ে জগদীশ লিখেছিলেন, 
‘হতাশ ও অবসন্ন বোধ করিলে আমি নিবেদিতার নিকট আশ্রয় 
লইতাম।” ১৩৪৪ বাংলা সনের “প্রবাসী” পত্রিকায় রবীন্দ্রনাথের 
কথায় পাই, ‘এই সময়ে তার কাজে ও রচনায় উৎসাহদাত্রীরূপে 
মূল্যবান সহায় তিনি পেয়েছিলেন ভগিনী নিবেদিতাঁকে । জগদীশচন্দ্রের 
জীবনের ইতিহাসে এই ম্‌হনীয়া নারীর নাম সম্মানের সঙ্গে রক্ষার 


যোগ্য |” 


১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দে দেশে ফিরে আসার পরে জগদীশ স্বদেশের বহু 
জায়গায় ভ্রমণ করেন। ১৯১০ গ্রীষ্টাব্দের গ্রীষ্মের ছুটিতে নিবেদিতার 
সঙ্গে জগদীশ ও অবলা কেদার-বদরী দর্শনে যান | 

বঙ্গীয় সাহিত্য-সন্মিলনী ময়মননিং'এ চতুর্থ অধিবেশনের ব্যবস্থা 
করেন ১৯১০ খ্রীষ্টাব্দে আর এ সম্মিলনীর সভাপতিত্ব করবার জন্য 
জগদীশকে অনুরোধ করা হয়। ময়মনসিং জগদীশের জন্মস্থান! জগদীশ 
যদিও বিজ্ঞানী, কিন্ত সাহিত্যেও তার অনায়াস অধিকার ৷ -বাংলাভাষায় 
বহু প্রবন্ধ ইতিমধ্যে প্রকাশিত হয়েছে তার। উপরন্ত রবীন্দ্রনাথের 
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তিনি অন্তরঙ্গ । ময়মনসিং অধিবেশনে তিনি ভাষণ দিলেন,--“বিজ্ঞানে, 
সাহিত্য” । এই ভাষণটি তার “অব্যক্ত” পুস্তকে আছে । এখানে 
তাকে দুদিন বক্তৃত| দিতে হয়, একদিন ইংরাজিতে ও অন্যদিন বাংলায় ৷ 
তাঁর আবিষ্ষার সম্বন্ধে বাংলা বক্তৃতাটি পরীক্ষা-সহযোগে দেখান 
হয়েছিল। বাংল! ভাষায় বিজ্ঞান চর্চার ইতিহাসে সেই লোকরঞ্জক 
বন্তৃতা অনন্যসাধারণ হয়ে আছে। 

১৯১১ খ্রীষ্টাব্দে পঞ্চম জর্জের রাজ্যাভিষেক উপলক্ষে জগদীশচন্দ্রকে 
সরকার সি. এস. আই উপাধি দেন। কিন্তু এই বছরটি জগদীশচন্দ্রের 
জীবনে শোকের বছর হিসাবেই চিহ্নিত। দুর্গাপূজার ছুটিতে জগদীশ 
ও অবলার সঙ্গে নিবেদিতা দাঞ্জিলিং যান। অবলার ভগ্নীপতি ডি. এন. 
রায়ের বাড়িতে তারা৷ উঠেছিলেন। সেই বাড়িতেই ১৩ই অক্টোবর 
নিবেদিত! দেহত্যাগ করেন। ভারতের ইতিহাদের এই শোকাবহ 
দিনটি জগদীশ ও অবলার কাছে মর্মান্তিক ব্যক্তিগত শোকের দিন। 

পরবর্তীকালে, ১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দে যখন বন্থুবিজ্ঞান মন্দিরের দ্বারোদঘাটন 
হয়, তখন নিবেদিতাকে স্মরণ করে জগদীশ বলেছিলেন “সর্বপ্রকার 
সংগ্রামের উদ্যোগে আমি একাকী ছিলাম ন|। জগৎ যখন সন্দেহ 
প্রকাশ করিয়াছিল, তখন এমন কয়েকজন ছিলেন, ধাঁহাদের আমার 
প্রতি বিশ্বাস মুহুর্তের জন্যও শিথিল হয় নাই; আজ তাহারা! পরপারে ৮ 

নিবেদিতার পূর্বোক্ত জীবনী গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃত কর! যাক--‘‘গ্ৰীযুক্ত 
বন্ধুর মৃত্যু হয় পরিণত বয়সে । দীর্ঘদিনের ব্যবধানেও নিবেদিতাঁকে 
তিনি বিস্মৃত হন নাই। তাহার উইলে নিবেদিতার পবিত্র স্মৃতির 
উদ্দেশে যে একলক্ষ টাকা রাখিয়া যান, তাহা ছার! শ্রীমতী বন্ধ 
স্বপ্ৰতিষ্ঠিত বাণী-মন্দিরে “নিবেদিতা হল’ তৈয়ারী করিয়| দেন” 
(পৃঃ৩৪২)। 

জগদীশ রাজনীতিতে সরাসরি কখনও যোগ দেননি। দেশবন্ধু 
তীর সম্বন্ধী, আনন্দমোহন বস্থু ভগ্নীপতি, নিবেদিতার একান্ত প্রভাব 
তার ওপরে, অরবিন্দের তিনি গুণমুগ্ধ তবুও ন|। নিবেদিতা 
বুঝেছিলেন যে জগদীশচন্দ্র বিজ্ঞানচর্চার মধ্য দিয়েই দেশমাতৃকার- 
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বন্তৃতামণ্টে আটা সূর্ধদেবতার বাস-ীরালিফযুন্ত 
পিতলের ফলক 


৪ 


বসুবিজ্ঞান মন্দিরের প্রবেশ পথে দীপবাহনীর মুত 
ও পদ্মকুও £ নিবোঁদত৷ স্মারক হিসাবে পারাচিত। 


০ 
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সেব। করে চলেছিলেন, তাকে সক্রিয় রাজনীতিতে জড়ালে বিদেশী 
সরকারের কোপে তার বিজ্ঞানচর্চার ক্ষতি হতে পারে। 

কিন্তু জগদীশের মধ্যে যে একান্ত স্বদেশীয়ানা ও দেশী ত্ববোধ ছিল, 
তার অজস্র নিদর্শন দেওয়া যায়। এবিষয়ে পরে আলোচনা করব । 
১৯১২ খ্রীষ্টাব্দে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় জগদীশচন্দ্রকে ডক্টর অব সায়েন্স 
উপাধি দেন। এই সময়ে তিনি বাংল! সরকারের কাছে গবেষণার জন্যে 
অর্থ সাহায্য চেয়ে আবেদন করেন। ১ ১৩ খ্রীষ্টাব্দে ভারতসচিব তিন 
বছরের জন্যে বাধিক আঠারো হাজার টাকা অনুদান মঞ্জুর করেন প্রধানত 
পাহাড়ী জায়গায়, ঠাণ্ডায় উদ্ভিদ জীবন নিয়ে পরীক্ষা করবার জন্তে 
গবেষণাগার স্থাপনের উদ্দেশ্যে । 

১৯১২ গ্রীষ্টাব্বেই জগদীশচন্দ্র কলকাতার রামমোহন লাইব্রেরির 
সভাপতি হন এবং মৃত্যুকাল পৰ্যন্ত তিনি এ পদে ছিলেন । 

১৯১৩ খ্রীষ্টাব্দে রবীন্দ্রনাথ নোবেল পুরস্কার পান। বোধ হয় 
সবচেয়ে আনন্দিত হলেন জগদীশচন্দ্র। তিনি লিখলেন,__“পৃথিবীতে 
তোমাকে এতদিন জয়মাল্য ভূষিত না দেখিয়! বেদনা অনুভব করিয়াছি। 
আজ সেই দুঃখ দূর হইল। দেবতার এই করুণার জন্য কি করিয়া 
আমার কৃতজ্ঞতা জানাইব ? চিরকাল শক্তিশালী হও, চিরকাল জয়যুক্ত 
হও। ধর্ম তোমার চিরসহায় হউন।” বাংলাদেশের সাহিত্যান্ন্রাগীরা 
শান্তিনিকেতনের আতকুঞ্জে রবীন্দ্রনাথকে যে অভিনন্দন জ্ঞাপন করেন, 
জগদীশ সেই সভার সভাপতি ছিলেন। 


জগদীশচন্ত্ৰ--৬ 


॥ ১০ ॥ 


ভতুর্থবার ইউরোপ ভ্ৰমণ ॥ 


জগদীশ ইতিমধ্যে লজ্জাবতী নিয়ে খুব চমকপ্রদ কাজ করছিলেন। 
লজ্জাবতী চঞ্চল উদ্ভিদ, যেন সে বিষম স্পর্শকাতর | লজ্জাবতীর শরীর 
স্পর্শ করলেই ছোট ডালটির মূল পর্যন্ত তার সারিবদ্ধ পাতাগুলি পর 
পর বন্ধ হয়ে যেতে থাকে । জগদীশ চিন্তা করলেন, প্রাণীর শরীরে যেমন 
উত্তেজন! ঘুর মধ্যে দিয়ে বিছ্যুৎআোতের মাধ্যমে প্রবাহিত হয়, হয়ত 
এক্ষেত্রে উদ্ভিদশরীরেও সেভাবে উত্তেজনাল্ৰোত প্রবাহিত হচ্ছে। 

লজ্জাবতীর এই চাঞ্চল্য বিষয়ে গবেষণা করবার জন্যে জগদীশ 
অনেকগুলি সুক্ষ্ম যন্ত্র আবিষ্কার করেছিলেন। ১৯১৩ খ্রীষ্টাব্দের ৫ই 
সেপ্টেম্বর কলকাতায় এ বিষয়ে এক বক্তৃতা দেন তিনি। 

১৯১৪ খ্ৰীষ্টাব্দের প্রথম দিকে জগদীশ চতুর্থবারের জন্য বিদেশযান্ত৷ 
করেন, নতুন বৈজ্ঞানিক ‘মিশনে’। আমেরিকাতেও যাবার কথা। 
এবারে সঙ্গে রয়েছে আবিষ্কৃত যন্ত্ৰ ছাড়াও লজ্জাবতী, বনচীড়াল প্রভৃতি 
কয়েকটি উদ্ভিদ। জাহাজে যেতে যেতে অনেকগুলি গাছ নষ্ট 
হল। যে কটি বেঁচেছিল, রিজেন্টস্‌ পার্কে তাদের হট হাউসে সযত্নে 
রাখা হল। 

লগুনের “মেইডা ভেল’ নামের পাড়ায় বাড়ি ভাড়া করে সেটিতে 
ল্যাবরেটরি তৈরি কর! হল। এই মেইড! ভেল ল্যাবরেটরিতে বহু 
বিশিষ্ট ব্যক্তি এসেছেন জগদীশের পরীক্ষা দেখতে ৷ 

সে-দময়ে রয়্যাল সোসাইটির সভাপতি ছিলেন স্তার উইলিয়ম 
ক্রুক্‌স্‌। তিনি এলেন, সঙ্গে তার বন্ধু এক প্রখ্যাত প্রাণিশারীর- 
তত্বিদ্‌। জগদীশের সূন্ষ্ম পরীক্ষাগুলি তাঁরা দেখলেন। তারপর সেই 
প্রাণিশারীরতত্ববিদ অধ্যাপক বললেন,--“জানেন, কার একটি বাড়তি 
ভোটের ফলে রয়্যাল সোস৷ইটিতে আপনার আগেকার পেপার ছাপান 
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বন্ধ হয়েছিল? সে হচ্ছি আমি। আমি বিশ্বাসই করতে পারিনি যে 
এমন ব্যাপার কখনও সম্ভব হতে পারে। মনে হয়েছিল আপনার 
প্রাচ্যস্ূলভ কল্পনাপ্রবণতার দরুন হয়ত আপনার ভুল হয়েছে। এখন 
স্বীকার করতে বাধ্য যে আমরাই ভুল করেছিলাম ৷” 

এই মেইড! ভেল গবেষণাগারে বহু বিশিষ্ট ব্যক্তির মতই কৌতু- 
হলাক্রান্ত বানার্ড শ'ও এলেন। তিনি দেখলেন, এক টুকরো 
বাঁধাকপির পাতাও জীবিত প্রাণীর মত উত্তেজনায় বৈদ্যুতিক সাড়া 
দিচ্ছে_-সেটিকে পুড়িয়ে ফেললে প্রচণ্ড আক্ষেপের পরে সাড়া স্তব্ধ 
হয়ে যাচ্ছে, যেমন জীবন্ত পেশীর টুকরোতে মৃত্যুর আক্ষেপ ধরা পড়ে! 
বার্ড শ’ নিজে নিরামিষাণী, তিনি প্রচণ্ড বিম্ময়ে ভাবলেন, বাঁধাকপিও 
যদি মৃত্যুযন্ত্রণা বোধ করে তবে নিরামিষাশী তিনি কি খাবেন? 

সে সময়ে Ihe Nation নামের বিখ্যাত পত্রিকায় যা লেখা 
হয়েছিল, তার বাংল! অনুবাদ করলে দীড়ায়,_-“মেইডা ভেলের কাছে 
একটি ঘরে লাইসেন্সবিহীন এক ব্যবচ্ছেদকারীর টেবিলে এক হতভাগ্য 
গাজর বাঁধা রয়েছে। সাদা জিনিস ভরা ছুটি কাচের নলের মধ্যে 
€ বৈদ্যুতিক ) তার চলে গেছে, যেন ছুটি পা, সেই পদযুগল যেন 
গাজরের শরীরে প্রবিষ্ট হয়েছে। গাজরের গায়ে চিমটে দিয়ে চেপে 
খরলে সে কুঁচকে উঠল। বাঁধা রয়েছে সে এমন ভাবে যে তার বেদনার 
বৈদ্যুতিক শিহরণ নুক্ম এক লিভার-যন্ত্রের লম্বা বাহুতে টান দিল আর 
ছোট্ট একটি আয়নাকে তা নাঁড়াল। আয়নায় আলোক রশ্মিগচ্ছ 
পড়ে অন্য প্রান্তের দেওয়ালে আলোকচ্ছটা ফেলে গাজরের টুকরোর 
অতি ক্ষীণ শিহরণ বহুগুণে বর্ধিত করে দেখিয়ে দিল ।.-‘বিজ্ঞান এভাবেই 
গাজরের মত সাধারণ “তরকারির” অন্ুভূতিকেও প্রকাশ করে দিতে 
পারছে ৰ 

যে যন্ত্রপাতির বৰ্ণন| ওপরের খবরে ছাপা হয়েছে, তা জগদীশের 
আবিষ্কৃত “রেজোন্যাণ্ট রেকর্ডার” (Resonant recorder ) ও 
“অসিলেটিং রেকর্ডার” ( Oscillating recorder )| এত সুক্ষ্ম ও 
সংবেদনশীল যন্ত্র পরেও বেশি তৈরি হয়নি। 
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রয়্যাল সোসাইটির প্রেসিডেন্ট ছিলেন তখন অধ্যাপক লাউডার 
ত্রান্টন (Lauder Brunton)। তিনি লিখছেন ( অনুবাদ ) £ 
“সেই ১৮৬৩ শ্ীষ্টাব্, যখন আমি উদ্ভিদতত্ব সম্বন্ধে পড়াশোনা শুরু 
করি, বিশেষ করে ১৮৬৫ শ্ীষ্টাব্ধে যখন আমি উদ্ভিদের ওপরে বিষের 
ক্রিয়া সম্বন্ধে গবেষণা আরম্ভ করি, তখন থেকেই উদ্ভিদের দেহাংশের 
বিভিন্ন ধরনের নড়াচড়| বিষয়ে আমার বিশেষ আগ্রহ । ১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দে 
মিঃ ডারউইনের সঙ্গে একযোগে পতঙ্গভুক উদ্ভিদ সম্বন্ধেও কিছু কাজ 
করি। আজ পৰ্যন্ত আমি যত পরীক্ষা দেখেছি, আপনার পরীক্ষার 
স্বক্মতার কাছে তারা অতিশয় স্থূল ৷” 

রয়্যাল ইনট্রিটিউশনে আবার শুক্রবাসরীয় বক্তৃতার ব্যবস্থা হল 
(১৯১৪ গ্রষ্টাব্দের ২৯শে মে)। এবারের বিষয়_Plant Autographs 
and their Revelations বা “উদ্ভিদের স্বাক্ষর ও তার স্বরূপের 
প্রকাশ” । ওয়ালারের সঙ্গে তর্কবিতর্কের ফলস্বরূপ জগদীশ যখন 
বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় প্রবন্ধ লেখ! বন্ধ করেছেন, তার আগেকার কথা 
বলছি। তিনি রয়্যাল সোসাইটির Philosophical Transactions 
নামের পত্রিকায় উদ্ভিদের উত্তেজনার নিদর্শন বিষয়ে প্রবন্ধ পাঠিয়ে- 
ছিলেন কিন্ত উদ্ভিদবিজ্ঞানীদের পরামর্শে সোসাইটি তাঁর প্রবন্ধ প্রকাশ 
করতে সাহস করেনি। তারা মন্তব্য করেছিল, “যতদিন না উদ্ভিদ 
নিজের! নিজেদের কথ! লিখে জানাতে পারছে, ততদিন এ বিষয়ে কোন 
কিছু বলা যাবে ন1।” এবারের শুক্রবাসরীয় সান্ধ্য বক্তৃতা যেন সেই 
চ্যালেঞ্েরই জবাব। জগদীশ দেখালেন, ভার স্থক্ষ্ম সব যন্ত্ৰপাতি উদ্ভিদ 
নিজেই যেন ব্যবহার করে নিজেদের বিভিন্ন নাড়া লিপিবদ্ধ করছে। 
তিনি এ বক্তৃতায় লজ্জাবতী ও বনটাড়াল গাছ ব্যবহার করেছিলেন । 
ভিনি দেখালেন, উদ্ভিদের সাড়ালিপি থেকেই বলে দেওয়! যাচ্ছে 
গীছটিতে বিষ প্রয়োগ করা হয়েছে, না উত্তেজনীয় ওষুধ দেওয়া হয়েছে । 
তিনি দেখালেন, বনচাড়াল গাছের বড় পাতার নীচে যে ছোট্ট পাতাটি 
নিয়মিতভাবে আবিত হয় ও ওপর নীচে নড়াচড়া করে, তার 
স্পন্দন প্রাণিদেহের হৃৎপিণ্ডের ক্রমাগত-স্পন্দনের সমতুল্য । কারণ, 
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হৃৎপিণ্ডের স্পন্দনের সঙ্গে প্রাণিশরীরে ক্ষীণ বৈদ্যুতিক স্পন্দন জড়িত; 
ব্নষ্টাড়াল গাছের স্বত্স্পন্দনের সঙ্গেও তার শরীর-স্থষ্ট বৈদ্যুতিক 
প্রবাহের স্পন্দন জড়িত। Death 15001761 নামের যন্ত্রে ধরা 
পড়ল, পুড়িয়ে ফেললে বা বিবপ্রয়োগ করলে ঠিক কোন পর্যায়ে গাছে 
মৃত্যু আক্ষেপ স্তব্ধ হয়ে গাছ মৃত্যুবরণ করে । 

জগদীশচন্দ্রের ভাষায়,--“এই আমাদের মূক সঙ্গী, আমাদের দ্বার- 
প্রান্তে নিঃশব্দে যাদের জীবনের লীলা চলছে, তাদের গভীর মর্মবাণী 
তারা ভাষাহীন অক্ষরে লিপিবদ্ধ করে দিল, ব্যক্ত করে গেল জীবনের 
চাঞ্চল্য ও মরণের আক্ষেপ । আমাদের মনশ্চক্ষুর সামনে অনুভূত্নীল, 
আবেগ-ম্পন্দিত উদ্ভিদের জৈব ক্রিয়ার একটা পূর্ণরূপ ফুটে উঠেছে। 
বাঙময় প্রাণী ও নির্বাক উদ্ভিদের মধ্যে যে সীমারেখা রচিত হয়েছিল, 
আজ তা বিলুপ্ত হল ৷” 

জগদীশচন্দ্রের বক্তৃতার প্রশংসা করলেন বিভিন্ন পণ্ডিতবৰ্গ। “ডেলি 
টেলিগ্ৰাফ’ পত্রিকায় তাকে বল! হল ‘উদ্ভিদ বিজ্ঞানের ডারউইন? | 
আমেরিকায় জগদীশ ৷ 

১৯১৪ খীষ্টাব্দের বিশ্বযুদ্ধ শুরুর মুখোমুখি অসম্পূর্ণ ইউরোপ ভ্রমণ 
সেরে আমেরিকার উদ্দেশে পাড়ি দিলেন। ২২শে নভেম্বর তিনি 
আমেরিকায় পৌছলেন। বস্টনে শ্ৰীমতী বুলের ভাই জে. জি. থপ 
তাদের অভ্যর্থনা জানালেন। শ্রীমতী বুল তখন জীবিত নেই, 
মিঃ থপের বাড়িতেই জগদীশ ও অবলা অতিথি হলেন। এবারে 
আমেরিকায় তিনি বক্তৃতা দেন যে সব বিশ্ববিদ্যালয়ে তাদের তালিকায় 
রয়েছে, হাৰ্ভাৰ্ড, উইস্কন্সিন, ক্লার্ক, কলাম্বিয়া, ইলিনয়, শিকাগো, 
আইওয়া, মিশিগান ইত্যাদি । এ ছাড়াও তিনি ব্ৰুকলিন ইনষ্টিটিউট, 
নিউইয়র্ক আযাকাডেমি অব সায়েন্স, ফিলাডেলফিয়ার আযামেরিকান 
- জ্যাসোশিয়েশন, ওয়াশিংটন আ্যাকাডেমি অব সায়েন্স, বুরো অব 
এগ্রিকালচার ইত্যাদিতে বক্তৃতা দেন। 

জানা যাচ্ছে, এই চতুর্থ বৈজ্ঞানিক ‘মিশনে’ তিনি তার সর্বাধিক 
উল্লেখযোগ্য যন্ত্র, ‘ক্ৰেস্কোগ্ৰাফ' (High Magnification 
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Crescograph ) দেখিয়েছিলেন! এই যন্ত্রটির বর্ণনা অবশ্য ১৯১৭ 
শ্ীষ্টাব্দের Proceedings of the Royal Society পত্রিকায় 
প্রকাশিত হয়। এই অপূর্ব যন্ত্রে গাছের বৃদ্ধি অন্তত ১৭,০০০ গুণ 
বড় করে দেখতে পাওয়া যায়। ১৯১৫ খ্রীষ্টাব্দের 'সায়েন্টিফিক 
আযামেরিকান' পত্রিকায় কৃষিকার্ষে এই হন্ত্রকে কাজে লাগাবার বিষয়ও 
বলা হয়, বল! হয় এ যন্ত্ৰটি যেন আলাদিনের আশ্চর্য প্রদীপ । পরে 
জগদীশচন্দ্র Magnetic Crescograpb, যন্ত্ৰ তৈরি করেছিলেন, যাতে 
গাছের বৃদ্ধি প্রায় ৫ কোটি গুণ বড় করে দেখান যেতে পারত। এ 
যন্ত্রটির বর্ণনা ১৯২৫ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত তার Physiology of 
Photosyhthesis বইতে আছে। এর সম্বন্ধে পরে বলছি । 

১৯১৫ খৰীষ্টাব্দের মাঝামাঝি জাপানের পথে । জাপানেও কিছুদিন 
কাটিয়ে তার! দেশে ফিরে এলেন। 

দেশে ফেরার পর বিভিন্ন সংস্থা তাদের সম্বর্ধনা জানাল। বিক্রমপুর 
সম্মিলনীতে আহুত হয়ে তিনি যে ভাষণ দেন তা নানা কারণে উল্লেখ- 
যোগ্য। এই অভিভাবণ জগদীশচন্দ্রের ‘অব্যক্ত’ বইতে ‘বোধন’ 


-নামের 
প্রবন্ধের আকারে প্রকাশিত হয়েছে। 


॥ ১১ ॥ 


১৯১৫-১৯১৭ ৪ বস্থবিজ্ঞান মন্দির ৷৷ 

১৯১৫ খীষ্টাব্দের শেষে জগদীশের বয়স আটান্ন বছর হল; সরকারী 
নিয়ম অনুযায়ী তাঁর প্রেসিডেন্দী কলেজ থেকে অবসর নেবার বয়স। 
প্রকৃতপক্ষে ভারত সরকার তাকে অবসর নিতে দিলেন না। ১৯১৬ 
খৰীষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাস থেকে বাংলা সরকারের স্থপারিশমত ভারত 
সরকার তার জন্য মাসিক দেড়হাজার টাকা বেতনে একটি নতুন অস্থায়ী 
অধ্যাপকের পদ স্থষ্টি করলেন। প্রেসিডেন্সী কলেজের কর্তৃপক্ষ 
বিজ্ঞানে তার অমূল্য অবদানের কথা স্মরণ করে তাকে কলেজের 
‘এমারিটাম’ অধ্যাপক হিসাবে নিয়োগ করলেন। ১৯১৬ খ্ৰীষ্টাব্দ 
জগদীশচন্দ্র লক্ষীতে ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের সাধারণ সভাপতি হয়ে 
Invisible light বা ‘অদৃশ্য আলোক’ বিষয়ে বক্তৃতা দেন। অল্প 
কয়েকদিন পরেই কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠায় উদ্বোধনী ভাষণও 
দিলেন তিনি। 

ইতিমধ্যে তার জীবনের স্বপ্ন, একটি স্বাধীন বিজ্ঞান গবেষণার 
উপযুক্ত ল্যাবরেটরি বা “বিজ্ঞান-মন্দির’ প্রতিষ্ঠার কাজও এগিয়ে 
চলছিল। প্রীমবনীনাথ মিত্রের বই থেকে উদ্ধৃত করি,_-« ..... 
অবসর গ্রহণের কথা ছিল ১৯১৬-১৭ খ্রীষ্টাব্দে । তার বহু পূর্বেই তিনি 
‘বসু বিজ্ঞান মন্দির’ স্থাপনের পরিকল্পনা মনে মনে করে রেখেছিলেন । 
এই জাতীয় একটি বিজ্ঞান গবেষণাগার স্থাপনের পিছনে তার উদ্দেশ্য 
ছিল একাধিক ।-.....বিদেশী শাসন-শোষণের অবসান ঘটিয়ে জাতিকে 
নিজের স্বাধিকারে প্রতিষ্ঠার জন্যে যে আন্দোলন ক্রমশঃ তীব্র থেকে 
তীব্রতর হয়ে উঠছিল-..সে আন্দোলনের ঢেউ তীর বিজ্ঞানাগারের 
নিভূততম কোণে এসেও লেগেছিল 1-..নিজের জীবনে বিজ্ঞানচর্চা 


*আচার্ধ জগদীশচন্দ্র ও বন্ধবিজ্ঞান মন্দির গ্রীমবনীনাথ মিত্র, এম. সি. সরকার 
এণ্ড কোং, ১৯৬১। 


৮৮ বিজ্ঞান-পথিকৃৎ জগদীশচন্দ্র বন্ধ 


করতে গিয়ে যেসব বাধা বিদ্বের সম্মুখীন হয়েছিলেন, ভাবী যুগের 
বিজ্ঞান-শিক্ষার্থারা যাতে তার সম্মুখীন না হয়, সে ব্যবস্থা করাও ছিল 
বস্থু বিজ্ঞান মন্দির প্রতিষ্ঠার অন্যতম উদ্দেশ্য |” 

বস্তুতঃ স্বাধীন একটি বিজ্ঞান-গব্ষণাগার প্রতিষ্ঠা করবার ইচ্ছা 
তার ও তার মহীয়সী পত্নী অবলা বন্ুর মনে বরাবরই ছিল। সরকারী 
কাজ থেকে অবসর নেবার প্রায় সাতবছর আগেই তার বসতবাড়ি, 
৯৩ নং আপার সাকুলার রোডের গায়ে-লাগান ৫০ কাঠা জমি তিনি 
মহম্মদ আরিফ নামের এক ব্যক্তির কাছ থেকে কিনে রেখেছিলেন । 

১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দে যখন জগদীশ রয়্যাল ইনষ্রিটিউশনে বক্তৃতা দিচ্ছেন, 
তখনই দেখি অবলার মনোভাব_-4-**...এই রয়্যাল ইনষ্টিটিউশনের 
কাৰ্যপদ্ধতি দেখিয়া তখন হইতেই আমাদের দেশে এরূপ কোনও স্থান 
করিবার বাসনা আমার মনেও উদয় হইল এবং বস্তু বিজ্ঞান মন্দিরের 
সুচনা ও কল্পনা তখন হইতেই আরম্ভ হইল ৷” 

১৮৯৭ শ্রষ্টাব্দের আর একটি ঘটনার কথা বলি। লৰ্ড র্যালে 
কলকাতায় এসেছেন। জগদীশ তার পূর্বতন শিক্ষককে প্রেসিডেলী 
কলেজে নিয়ে গিয়ে তাঁর ল্যাবরেটরি ও কাজকর্ম দেখালেন। লর্ড 
র্যালে খুবই প্রশংসা করলেন, কাজে উৎসাহ দিলেন। দিনটা ছিল 
ছুটির দিন। পরের দিন কলেজের প্রিন্সিপ্যাল তার কৈফিয়ং তলব 
করলেন,_“...[ should be glad to hear by what 
authority you have received outsiders into the 
laboratory”। লডর্যালের মত বিশ্ববিশ্ৰুত বিজ্ঞানী হলেন Outsider, 
অবাঞ্ছিত ব্যক্তি! জগদীশের প্রতিবাদের ফল হল, কলেজের কর্তৃপক্ষের 
নির্দেশে তার গবেষণাও বন্ধ হওয়ার মুখোমুখি! ত্রিপুরার মহিমচন্দ্ 
দেববর্মন তার “দেশীয় রাজ্য” বইতে লিখছেন,_-“একদিন রবিবাবুর 
তলবে জগদীশবাবুর গৃহে উপস্থিত হইয়া জানিতে পারিলাম, প্রাইভেট, 


কার্ধে কলেজের বিজ্ঞানাগার ব্যবহার করা কর্তৃপক্ষের অভিপ্রেত নহে। 
রবিবাবু ইহাতে মৰ্মান্তিক বেদনা অনুভব করিলেন। বিশেষত বুঝিলেন, 
জগদীশবাবুর নিজের বিজ্ঞানাগার না হইলে তাহার বিজ্ঞানের নৃতন 


বিজ্ঞান-পথিরুৎ,জগদীশচন্দ্র বস্তু." ৮৯. 


তথ্য,-আবিষ্কারের পথ: চিরতরে. বন্ধ-হইয়া যাইবে । পরামর্শ হইল 
২০০০০ টাকা সংগ্রহ-করিতে-হইবে 1+-৮ ৷ 

১৮৯৭, খ্রীষ্টাব্দে -তা সম্ভব হয়নি-। ১৯১৭ খ্ৰীষ্টাব্দ পর্যন্ত: অপেক্ষা 
করতে হয়েছিল ৷ 

আর একজনের. একান্ত ইচ্ছা বন্থবিজ্ঞান-মন্দির প্রতিষ্ঠার পিহনে, 
বিপুল-আত্মিক শক্তি জুগিয়েছিল,তিনি হলেন নিবেদিতা । প্রত্রাজিকা 
মুক্তিপ্রাণার গ্রন্থঃ থেকে উদ্ধত করছি -“নিবেদিতার একান্ত 
আকাঙ্খা ছিল? ভারতীয় অর্থে, ভারতীয়ের দারা.একটি,বিজ্ঞান মন্দির 
প্রতিষ্ঠিত হয়, যেখানে, ভারতীয় ছাত্রগণ_বিজ্ঞান-সাধনার অব্যাহত 
স্থযোগ ‘লাভ করিবে ৷ ভবিষ্যৎ বিজ্ঞান মন্দিরের প্রতিষ্ঠা লইয়া! 
শ্রীযুক্ত বস্তুর সহিত তাহার জল্পনা কল্পনার অন্ত ছিল ন! ৷ শ্রীযুক্ত-বন্থু 
কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত বিজ্ঞান-মন্দিরের. দ্বারদেশে প্রাচীর-গাত্রে, ক্ষোদিত 
দীপহাস্তে নারীমূত্তিটি_ নিবেদিতার পুণ্য স্মৃতির নিদর্শন ৷ অধ্যাপক... 
গেডিস২ লিখিয়াছেন, ‘বিজ্ঞান ও ভারতের অগ্রগতির, বিপুল, 
সম্ভাবনায় পূর্ণ, বহু -আকাঙ্খিত এই গবেণাগারের-বাস্তবরূপ গ্রহণে 
নিবেদিতার জলন্ত বিশ্বাস কম: প্রেরণা ও উৎসাহ দেয়-নাই।. তাহার 
গবেবণাগারের প্রবেশপথে স্মৃতি উৎসের সম্মুখস্থিত মন্দিরা ভিমুখে, 
দীপহান্তে নারীমূর্তিটির এইভাবেই ব্যাখ্যা করা যাইতে পারে। ১৯১১ 
খ্রীষ্টাব্দে দাজিলিঙে নিবেদ্তা পরলো কে গেলেন ৷. একান্ত আকাজ্জীর 
বিজ্ঞান মন্দিরের উদ্বোধন হল এর ছ’বছর পরে ।.. তার বিদেহী আত্মা 
নিশ্চয়ই এতে অপরিসীমতৃপ্তি পেয়েছিল । 

কেম্বি,জে অধ্যাপক, ভাইন্সূকে যে চিঠি লিখছেন জগদীশ (১৯১৬ 
খ্রীষ্টাব্দে ) তার অংশবিশেষ অনুবাদ করছি,_“আমি- যে গবেষণাগার 


১. ভগিনী নিবেদিতা,_প্রব্রাজিকা  মুক্তিপ্রাগা, প্রকাশক-_ঘিষ্টাঁর 


নিবেদিতা গার্লস্‌ স্থুল । 
২০ Patrick Geddes, the Life and. W ork of J. C. Bose. 


Longmans Green & Co., ( 1920 ). 


৯০ বিজ্ঞান-পথিকৎ জগদীশচন্দ্র বসু 


প্রতিষ্ঠা করতে চলেছি তার জন্যে প্রথমে আপনার শুভেচ্ছা ভিক্ষা 
করছি। আগামী জানুয়ারী মাসের প্রথম সপ্তাহে এই গবেষাণাগার = 
সাধারণের জন্যে উন্মুক্ত হবে ।.---*-আমার স্ত্রী ও আমি এই গবেষণা- 
মন্দির প্রতিষ্ঠাকল্পে সর্বস্ব দিয়ে যাচ্ছি । আমার জীবিতকালে নিজের 
উপাজিত টাকায় এর কর্মধারাকে অব্যাহত রাখতে পারব: । 

১৯১৬ খ্ৰীষ্টাব্দে, রবীন্দ্রনাথ তখন আমেরিকায়, জগদীশ চিঠি 
লিখছেন তার বিজ্ঞান মন্দিরের উদ্বোধনে যেন তিনি থাকেন । রবীন্দ্র 
নাথ লিখছেন,_ “বিধাতা যদি দেশে ফিরিয়ে আনেন তা”হলে তোমার 
এই বিজ্ঞান-যজ্ঞশালায় একদিন তোমার সঙ্গে মিলনের উৎসব হবে 
একথা মনে রইল ৷ এতদিন যা তোমার সঙ্কল্পের মধ্যে ছিল আজকে 
তার স্থষ্টির দিন এসেছে ।”*-৩০শে নভেম্বর জগদীশের নিজের জন্মদিন। 
১৯১৭ শ্রীষ্টান্দে, এ তারিখেই প্রতিষ্ঠা হল তার সাধের বিভ্ঞীন- 
গবেষণা-মন্দির,_05০ Institute, “বনুবিজ্ঞান মন্দির’, ঠিকানা 
৯৩১ আপার সাকুৰ্লার রোড ( বর্তমানে আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড ) ৷ 
রবীন্দ্রনাথ প্রতিষ্ঠার দিন উপস্থিত থাঁকতে পারেন নি, একটি গান 
রচনা করে পাঠিয়েছিলেন এই উপলক্ষে গাইবার জন্ে,__সেই বিখ্যাত 
সঙ্গীত, 

“মাতৃমন্দির পুণ্য অঙ্গন 

করো মহোজ্জল আজ হে !-- 

শুভ শঙ্খ বাজ’হ বাজ হে ৷” 

প্রতিষ্ঠার দিন সন্ধ্যা ঠিক ছ’টায় জগদীশচন্দ্র মঞ্চে উঠলেন। তার 

সেই ক্ষণের অপূর্ব ভাষণটি ‘নিবেদন’ এই নামে স্বতন্ত্র প্রবন্ধ হিসেবে 
তার ‘অব্যক্ত’ বইতে লিপিবদ্ধ আছে। তিনি বলেছেন,--“বাইশ 
বৎসর পূর্বে যে স্মরণীয় ঘটনা ঘটিয়াছিল তাহাতে সেদিন দেবতার করুণা 
জীবনে বিশেষরূপে অনুভব করিয়াছিলাম । সেদিন যে মানস 
করিয়াছিলাম তাহা এতদিন পরে দেবচরণে নিবেদন করিতেছি । 


Ms. প্রতিষ্ঠা করিলাম তাহ! মন্দির, কেবলমাত্র পরীক্ষাগার 


বিজ্ঞান-পথিকুৎ জগদীশচন্দ্র বহু ay 


আরও বলছেন,__“বিলাতের ন্যায় এদেশে পরীক্ষাগার নাই, স্ুল্ম 
যন্ত্র নির্মাণও এদেশে কোনদিন হইতে পারে না, তাহাও কতবার 
গুনিয়াছি। তখন মনে হইল, যে ব্যক্তি পৌরুষ হারাইয়াছে কেবল 
সেই বৃথা পরিতাপ করে। অবসাদ দূর করিতে হইবে, দূর্বলতা 
ত্যাগ করিতে হইবে। ভারতই আমাদের কর্মভূমি, সহজ পন্থা আমাদের 
জন্য নহে। তেইশ বৎসর পূর্বে অদ্যকার দিনে এই সকল কথা| স্মরণ 
করিয়া একজন তাহার সমগ্র মন, সমগ্র প্রাণ ও সাধন! ভবিষ্যতের জন্য: 
নিবেদন করিষাছিল। তাহার ধনবল কিছুই ছিল না, তাহার 
পথপ্রদর্শকও কেহ ছিল না। বহু বৎসর ধরিয়া একাকী তাহাকে 
প্রতিদিন প্রতিকূল অবস্থার সহিত্ড যুঝিতে হইয়াছিল। এতদিন 
পরে তাহার নিবেদন সার্থক হইয়াছে ।» 
_ বস্থুবিজ্ঞান মন্দিরের বক্তৃতাগৃহের (77911) মঞ্চের পাশে তাম্- 


ফলকে লেখা রয়েছে 
“ভারতের গৌরব ও জগতের 


কল্যাণ কামনায় 
এই বিজ্ঞান মন্দির 
দেবচরণে নিবেদন করিলাম” 
১৪ই অগ্রহায়ণ সংবৎ ১৯৭৪ শ্রীজগদীশ চন্দ্ৰ বসু 
মঞ্চের পিছনে দেওয়ালের গায়ে আচাৰ্য নন্দলাল বস্থর আঁক৷ বিরাট 
ছবি,__একটি পুরুষ ও নারী এগিয়ে চলেছে, পুরুষের হাতে উন্মুক্ত 
তরবারি, অনাবৃত সত্যের প্রতীক ; নারীর হাতে বীশী, কল্পনা ও 
প্রেরণা ষোগাচ্ছে সে। বক্তৃতা মঞ্চের গায়ে “বাসরিলিফ' ( Bas 
16115) পদ্ধতিতে পিতলে খোদাই করা সপ্তাশ্ব বাহিত সূর্যদেবের 
মূতি, যা নন্দলাল বস্থু নেপালের একটি ফলকের অনুকরণে কলকাতারই 
হাওড়ার কীনা শিল্পীদের দিয়ে পিটিয়ে তৈরি করিয়েছিলেন ৷ 
বিজ্ঞান মন্দিরের প্রবেশ দ্বারে ঢুকতেই চোখে পড়বে ছোট্ট লনে'র 
দক্ষিণের দেওয়াল ঘেঁষে একটি কৃত্রিম ছোট্র অর্ধগোলাকার জলাশয়, 
তাতে প্ৰস্ফুটিত পদ্ম, তার সামনেই দেওয়ালে ক্ষোদিত দীপহস্তে 


৯২ বিজ্ঞান-পথিক্বৎ জগদীশচন্দ্র বসু 
নারীমূতি,--“ভগিনী নিবেদিতার অপাধিব আত্মার পুণ্য সান্নিধ্য অনুভব 
করবার উদ্দেশ্যে জগদীশচন্দ্র বিজ্ঞান-মন্দিরের প্রাঙ্গণে তার এই ভাব- 
মূতিকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন” ৷ 

বিজ্ঞান মন্দিরের স্থাপত্য একান্ত ভাবেই স্বদেশী, পুরাকীত্তির 
অন্থদরণ। এ বিষয়ে শ্রী অবনীনাথ মিত্রের বইটি প্রামাণ্য ৷২ 

জগদীশচন্দ্রের প্রতিষ্ঠিত এই বন্থুবিজ্ঞান মন্দিরের প্রথম গভনিং 
বডি'র সভ্য ধারা ছিলেন তাঁরা হলেন, জগদীশচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, অবলা 
বন্ধু, লর্ড সত্যেন্্ৰপ্ৰপন্ন সিন্হা, স্কার নীলরতন সরকার, ভূপেন্দ্ৰনাথ বন্ধু, 
সুধাংশু মোহন বন্থ ও সতীশ রঞ্জন দাশ ( দেশবন্ধু চিত্তরপ্রনের ভাই )। 
জগদীশ নিয়ম করলেন, কোন বিদেশীয় ব্যক্তি ‘গভৰ্ণিং বডি’ বা 
‘কাউন্সিলে’ থাকবে না,_বিজ্ঞান মন্দিরের কোনও ব্যাপারে তৎকালীন 
ইংরাজ সরকারের কোনও কর্তৃত্ব থাকবে না। এর পরিচালনার 
ব্যয়নির্বাহের জন্য নিজে তিনি মোট ১২ লক্ষ টাকা দান করলেন। এ 
ছাড়াও দেশবাসীর কাছ থেকে সাহায্য এল,_ সাধারণ মানুষ থেকে 
ধনীর! সকলেই অৰ্থসাহায্য করেছেন । কাশিম বাজারের মহারাজা 
মণীন্দ্র চন্দ্ৰ নন্দী, বরোদার গাইকোয়াড়, ব্যবসায়ীদের মধ্যে বোমানজী, 
মূলরাজ খাটাউ প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য । অর্থনংগ্রহ করবার জন্যে 


তিনি প্রবেশমূল্য ধাৰ্য করে বক্তৃতার ব্যবস্থা করতেন। দেশের 
জনসাধারণ সোৎসাহে টিকিট কেটে বক্তৃতা শুনেছে। 
লক্ষাধিক টাকা । , 


এই গবেষণা মন্দিরের দীপ জ্বলেছে ১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দে, আজও সগৌরবে, 


উত্তরোত্তর শ্ত্ীবৃদ্ধির সঙ্গে এই বন্থৃবিজ্ঞান মন্দিরে বিজ্ঞানের বিভিন্ন 
বিষয়ে উচ্চ গবেষণার কাজ হয়ে চলেছে। 


এভাবেও এসেছে 


2. আচাৰ্য জগদীশচন্দ্র বস্তু, প্রথম খণ্ড (জীবনী); শ্রীমনোজ রায় ও 


শ্রী গোপাল চন্দ্ৰ ভট্টাচাৰ্য, বসু বিজ্ঞান মন্দির, ১৯৬৩, পৃঃ ১৩৬ । 
আচার্য জগদীশচন্দ্র ও বহু বিজ্ঞান মন্দির; শ্রী অবনীনাথ মিত্র, 
এম, সি, সরকার এণ্ড সন্স প্রাঃ লিঃ 


২. 


১৯৬১ । 


॥১২॥. 


উদ্ভিদ শারীরভস্ববিদ্জগদীশচন্দ্ৰ ৷ 

জগদীশচন্দ্র ১৯০১ খ্রীষ্টাব্দে মে মাসে যখন দ্বিতীয়বার রয়্যাল 
ইনষ্রিটিউশনে Friday Evening Discourse দিচ্ছিলেন, তখনই 
দেখি তিনি উদ্ভিদের বিভিন্ন অংশের মধ্যে বৈদ্যুতিক উত্তেজনার ফলে 
কেমন সাড়া পাওয়া যায়, তার বর্ণনা দিচ্ছেন। এই বক্তৃতায় জীবনের 
যে লক্ষণটি প্রাণিশরীর, উদ্ভিদদেহাংশ ও অজৈব পদার্থের মধ্যে একই- 
ভাবে প্রকাশিত হচ্ছে বলে তিনি জোর দিলেন, তা হল-_বারবার 
আঘাত করলে ব! বৈদ্যুতিক উত্তেজন! ঘটালে অবশেষে এ তিনটি 
ভিন্ন জাতের বস্তুর মধ্যে একই ভাবে সাড়ার লক্ষণ কমে আনা,_বাঁকে 
তিনি ক্লান্তির লক্ষণ বলেছেন ৷ ১৯০২ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত Linnean 
9০০155-র পত্রিকায় তিনি যে প্রবন্ধ লিখছেন তার শুরুতেই বলছেন,_ 
“Discovery of the similarity of response in inorganic 
substances and in animal tissue led me to the investi- 
gation of responsive phenomena in the intermediate 
region of life 0f Plants” ; অর্থাৎ_“অজৈব পদার্থ ও প্রাণিদেহ- 
কলায় সাড়ার সমত! আবিষ্কার হওয়ার ফলে মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থিত 
উদ্ভিদজীবনের অনুসন্ধানের কাজে আমি আসি ৷” 

এর পরে প্রায় ত্রিশ বছর ধরে উদ্ভিদ সম্বন্ধে, উদ্ভিদের জীবনক্রিয়ার 
বিভিন্ন দিক নিয়ে তার গবেষণ| চলে। এই গবেষণা কিন্তু উদ্ভিদ- 
শারীরতাত্বিকের বা সাধারণ উদ্ভিদতত্ববিদের (0213156) গবেষণা নয়। 
নতুন ধরনের গবেষণায় তিনি কাজে লাগালেন নিজের তৈরি বিচিত্র সব 
" গদাৰ্থবিদ্যার সুক্ষ যন্ত্রপাতি । অর্থাৎ তিনিই প্রথম, যিনি পদার্থবি্তার 
কৌশল প্রয়োগ করলেন জৈব রাজ্যের বিচিত্র ক্রিয়া বোঝবার জন্যে ৷ 
এজন্তেই তাকে পৃথিবীর প্রথম ‘বায়োফিজিপিষ্টং ( Biophysicist ) বা 
প্রথম জীবপদাৰ্থতাত্বিক আখ্যা দেওয়া হয়। বস্তুতঃ উদ্ভিদতত্বের 


৪৪ বিজ্ঞান-পথিক্ৎ জগদীশচন্দ্র বহু 


বিষয়গুলি দেখবার বা বোঝবার জন্য তিনি যে সব ন্ময়ংলেখ 
( automatically recording ) যন্ত্রপাতি কাজে লাগিয়েছিলেন 
বিজ্ঞানের তাত্বিক মতবাদের মতই সেগুলিও বিশ্বখ্যাতি লাভ করেছে। 

উদ্ভিদতত্ব বিষয়ে তার গবেষণাকে মোটামুটি তিনটি বিভাগে ভাগ 
করা যায়, যথা £ (১) উদ্ভিদ শরীরে কিভাবে এবং কোন মাধ্যমে (পেশী 
বা তন্তু উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে, সে বিষয়ে অনুসন্ধান, (২) উদ্ভিদের 
জলশোষণ (ascent of ১৪0) (৩) উদ্ভিদের বৃদ্ধ ও সালোক- 
সংগ্লেষ ( photosynthesis )| প্রত্যেকটি বিষয়েই তিনি সম্পূর্ণ 
অভিনব গবেষণ! করেছিলেন যার স্থন্মতা, যার পরিকল্পনা, বা সাধারণ- 
ভাবে প্রতিটির বিষয়ে কল্পনা ও চিন্তার বিস্তার অদ্ভুত ব্যাপক এবং 
আজও অপ্রতিদন্দী। 
(১) উদ্ভিদে উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ার উপায় ঃ স্নায়ুডন্ত্ৰ ? 

লজ্জাবতী উদ্ভিদটির নাম জগদীশচন্দ্রের নামের সঙ্গেই অমরত্ব লাভ 
করেছে। সাধারণের কাছে এর পরিচয়, এটি একটি চঞ্চল গাছ, যার 
পাতা বা ডাল স্পর্শকাতর,_স্পর্শ করলেই সারিবদ্ধ পাতা মুদিত হয়ে 
যায়, ডাল হ'য়ে পড়ে। এ ধরনের গাছ-গাছড়৷ নিয়ে পশ্চিমী উদ্ভিদ- 
তাত্বিক মহলেও কিছু কিছু কাজ হয়েছিল, বিশেষ করে পতঙ্গভুক 
উদ্ভিদ নিয়ে ফ্রান্সিস ডারউইন সাহেবও গবেষণা করেছেন। তবে 
লজ্জাবতী গরম দেশের গাছ, ইউরোপের বাগানে এর চাষ করা মুস্কিল। 

এ ধরনের উদ্ভিদ তে! স্পর্শের উত্তেজনায় সাড়া দিচ্ছে । জগদীশচন্দ্র 
শুরু করলেন গবেষণা,- বৈদ্যুতিক উত্তেজনা ঘটালে এরা কি ভাবে 
সাড়া দেয়? এদের সাড়ার সঙ্গে এদের শরীরে কোনও বিদ্যুৎপ্রবাহ 
চলাচল করে কিনা”_যেমন প্রাণিশরীরে ঘটে । শরীরে বৈদ্যুতিক 
উত্তেজনা ঘটালে উদ্ভিদের শরীরের কোন অংশ দিয়ে সেই উত্তেজনা 
ছড়িয়ে পড়ে ? b 

উদ্ভিদের উত্তেজনার সাড়া সঠিকভাবে বোবাবার কাজে তিনি 


আত্মনিয়োগ করলেন আর এই কাজই তাঁর প্রায় ৩০ বৎসর ব্যাগী 
উদ্ভিদতাত্বিক গবেষণার সৃত্রপাত-স্বরূপ | 
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প্রথমতঃ তার দরকার হল, উত্তেজনা কতটা দ্রুতগতিতে এক জায়গা 
‘থেকে অন্ত জায়গায় পৌছয় তার পরিমাপ করা । আগে এরকম 
মাপজোকের দরকার হয়নি, কোন গবেষকই কোন যন্ত্ৰপাতি তৈরি 
করেন নি,__করা ভয়ানক দুরহ। কিন্তু জগদীশ হলেন প্রথম সারির 
সপদার্থভাত্বিক, তার কাছে এটি ছুরহ হয়ে দাড়াল না। তিনি একটি 


ব্দন্ম যন্ত্ৰ তৈরি করলেন ঘড়ির কলকল্জা ব্যবহার করে । নাম” 
| $ রেজোন্যান্ট রেকর্ডার (Resonant Recorder ) | লজ্জাবতী গাছের 
I 
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পাতার ডগা এমন একটি লিভারের সঙ্গে যুক্ত করে রাখলেন যেটি 
ভূষোমাখান কাঁচে ক্রমাগত একসারিতে নিয়মিত সময় অন্তর বিন্দু 
অঙ্কিত করে যাচ্ছে। যে মুহূর্তে বৈদ্যুতিক উত্তেজন| ঘটান হল তার 
সময় জানা গেল। যে মুহূর্তে এ উত্তেজনা পাতার ডগায় পৌঁছল, 
পাতা সঙ্কুচিত হল, রিন্দুর সারি আর আগেকার সরল রেখায় রইল-না, 
__সেই ফুহূর্তট রেকর্ডারে সহজেই চেনা গেল, বিন্দু গণনা করলৈই 
সবুন্ম সময়ের ব্যবধানটি পাওয়া গেল। বৈদ্যুতিক উত্তেজনা ছড়িয়ে. 
পড়বার স্থক্ম সময় মেপে জগদীশচন্দ্র উদ্ভিদের স্নায়ুত্ত আছে বুলই 
যুক্তির অবতারণা করেছিলেন। এর বৈজ্ঞানিক জটিল যুক্তি প্রয়োগের 
দিকে আমরা অবশ্য যাব না! প্রচলিত অন্ত মতবাদের একটিতে বলা! 
হয়েছে__গাছের দেহে জলের চাপের পরিবর্তনের ফলে উত্তেজন! 
পরিবাহিত হয়। জগদীশের পরীক্ষায় সে যুক্তি নাকচ হয়ে গেল। 
জগদীশের কাজের বহু পরেও ( ১৯৫০ খ্রীষ্টাব্দে ) জাপানী বৈজ্ঞানিক 
সিবাওকা এবিষয়ে আধুনিক যন্ত্রপাতি নিয়ে সুন্ম কান করে জগনীশের 
স্নায়ুসংক্ৰান্ত মতবাদেরই সমর্থন পেয়েছেন ৷ এ 

উদ্ভিদের মধ্যে যদি প্রাণিশরীরের মতই স্নায়ু থাকে, যা পশ্চিমী 
বিজ্ঞানীর! একেবারেই মানতে চান নি,_তবে দেই স্নায়ু আছে উদ্ভিদের 
দেহের কৌন স্তরে বা কোথায়? গাছের কাণ্ড কেটে নিয়ে তা থেকে 
খুব পাতলা অংশ বা “সেকশন” কেটে মাইক্রোস্কোপে পরীক্ষা করেও 
স্াযুসুত্র খুঁজে পাওয়! যাবে না। তবে লজ্জাবতীর বৃত্ত থেকে আড়ভাবে 
সেকশন কেটে দেখা বাবে চারটি বৃহৎ ভ্যাঙ্কুলার বাণও্ড. ল্‌’ ( Vascular 
bundle )। এই বাগুল্ুলি আলাদাভাবে এক একটি উপপত্রের 
সঙ্গে যুক্ত। জগদীশচন্দ্র দেখালেন, এঁ বাগু ল্গুলিই উপপত্র ও পত্ৰমূলের 
মধ্যে বৈদ্যুতিক উত্তেজনা চলাচলের পথ। এই ব্যাপারটি হাতে 
কলমে দেখাবার জন্যে তিনি আবার একটি অপূর্ব সৃন্ম যন্ত্র আবিষ্কার 
করলেন, যার নাম বৈদ্যুতিক ‘প্রোব’ (Electric probe )| ব্যাপারটি 
আসলে খুবই সুক্ম সুচীমুখ, প্ল্যাটিনামে তৈরি, যা খুব ধীরে, খুব 
সয় গাছের শরীরে প্রবিষ্ট করান যায় আর যার সঙ্গে থাকে 
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বিদ্যুৎজ্ঞাপক যন্ত্র গ্যালভানোমিটারের সংযোগ ৷ বৃক্ষশরীরে ত্বক ভেদ 
করে কতটুকু মাত্রায় প্রবিষ্ট করান হচ্ছে তার সুন্্ম মাপও পাওয়| যাচ্ছে, 
_ পাওয়া যাচ্ছে, কোনও স্তরে পৌছলে বিছ্যুত্বহনের সাড়া । জগদীশচন্দ্র 
প্রমাণ পেলেন, ভ্যাঙ্কুলার বাগুলের মধ্যে থাকা ফ্লোয়েমের কোবগুলিই 
বিশেষভাবে উত্তেজন! পরিবহন করে। তিনি দেখালেন, জাইলেম-স্তরের 
কিছুটা ভিতর পর্যন্ত ফ্লোয়েমের স্তর রয়েছে এবং লজ্জাবতীকে স্পর্শ 
করলে বাইরের ফ্লোয়েম-্তর দিয়ে উত্তেজনা পত্রমূলে এসে পৌঁছয় 
আবার সেখান থেকে ‘প্রতিফলিত’ হয়ে ভিতরের ফ্রোয়েমের পথে সাড়া 
হয়ে ফের পত্রমূলে ফিরে আনে! পিবাওকা ১৯৫৪ খ্রীষ্টাব্দে উন্নত 
ধরনের যন্ত্রপাতি নিয়ে কাজ করে জগদীশের পরীক্ষার ফলের অনুরূপ 
ফলই পেয়েছেন। তিনি দেখেছেন যে ফ্রোয়েম ও “প্রোটোজাইলেমের? 
(জগদীশের বলা, জাইলেমের ভিতরে প্রসারিত ফ্লোয়েমকোষ ) লঙ্বা 
«প্যারেনকাইমা” কোষগুলিই উত্তেজনা বহন করে। এই কোষগুলি 
ঠিক প্রাণিদেহের স্নায়ু ও পেশীর কোষেরই মত। 
প্রাণিদেহের কোনস্থানে কোনরকমের উত্তেজনা ( যেমন মোচড়, 
পিন বেঁধাঁন, পুড়িয়ে দেওয়া, বৈদ্যুতিক শক দেওয়া বা তীব্র রাসায়নিক 
প্রয়োগ, প্রভৃতি) ঘটালে সাড়া প্রথমত স্নায়ুকেন্দ্ৰে পৌছয় এবং 
তারপর সেখান থেকে প্রত্যাবৃত্ত উত্তেজনা এ জায়গায় পৌঁছলে অনুভূতির 
সঞ্চার হয়। সমস্ত ইন্দরিয়গ্রাহ্য অনুভূতিই আমর! এভাবে লাভ করি। 
স্নায়ুকেন্দ্ৰ ছাড়াও অন্য উপকেন্দ্র থাকে, _উত্তেজনা_ সেখান থেকেও 
প্রত্যাবৃন্ত হয়, যেমন হঠাৎ হাতে অগ্নিশিখার ছোয়া লাগলে হাত যেন 
নিজ হতেই ছিটকে চলে আদে। এক্ষেত্রে মূল স্সায়ুকেন্্র, মস্তিষ্কে 
সাড়া পৌছবার আগেই উপকেন্দ্র থেকে উত্তেজন| প্রত্যাবত্ত হয়েছে, 
ত| বহিমু'খী উত্তেজনা হিসেবে আহত স্থানে এসেছে এবং আহত স্থানে 
পেণীসঙ্কোচন ঘটেছে । এটি শ্রারীরতান্বিকরা “রিফ্রেস আর্ক নামে 
জানেন। লজ্জীবতীর পাতার মাথায় জ্বলন্ত ধৃপকাঠি ছোয়ালে একই 
রকম ব্যাপার ঘটে । রেজোন্তান্ট রেকর্ডার নামের অদ্ভুত যন্ত্র গ'ড়ে 
জগদীশচন্দ্র সেটি দিয়ে এই ঘটনাটিই প্রমাণ করে দিয়েছিলেন; 
জগদীশচন্ত্র_৭ 
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দেখিয়েছিলেন অন্তৰ্মুখী ও বহির্মুখী ছুরকম উত্তেজনা উদ্ভিদশরীরে 
প্রবাহিত হচ্ছে । 

প্রাণীর শরীরে পেশীতন্ত আছে। স্নায়ু দিয়ে উত্তেজন| প্রবাহিত 
হয়, পেশীর ধর্ম হল সঙ্কোচনশীলত!। পেশীর সঙ্কোচনেই প্রাণীর শরীরে 
নানা রকমের নড়াচড়া বা সাড়া দেওয়| সম্তব। কোনও ক্ষেত্রে পেশী 
বাইরের উত্তেজনায় সন্ধুচিত হয়, কখনও ব| কৌন কোন পেশী উত্তেজনা 
ছাড়াই নিজে থেকেই নড়াচড়া করে বা স্বজই স্পন্দিত হতে 
থাকে,_-যেমন হৃদযন্ত্রের পেশী । জগদীশচন্দ্র দেখিয়েছেন যে উদ্ভিদের 
শরীরেও নানা রকমের অঙ্গসঞ্চালন সম্ভব হচ্ছে কারণ তাদের দেহেও 
সঙ্কোচনশীল তন্ত রয়েছে। তিনি দেখিয়েছেন যে গাছের দেহের 
_ সঙ্কৌচনশীল তন্তগুলি সবরকমেই প্রাণিদেহের পেশীর সঙ্গে তুলনীয়। 
লজ্জাবতীর শরীরের সঙ্কোচন সহজেই চোখে পড়ে। কিন্তু জগদীশ 
তাঁর তৈরি অতীব স্বন্ষ্ম যন্ত্ৰপাতি দিয়ে প্রমাণ করলেন যে সাধারণ সকল 
রকমের উদ্ভিদের শরীরেই সক্কোচনশীল তন্ত রয়েছে_তাদের সঙ্কোচন 
হয়ত খুব সামান্য, আপাতদৃষ্টিতে ধরা পড়ছে না। তিনি বিলেতে 
মেইডাভেলের বাড়িতে সাময়িকভাবে গড়া ল্যাবরেটরিতে গাজর, 
বাঁধাকপির টুকরো, সব কিছুতে উত্তেজন| স্থষ্টি করে দেখিয়ে দিলেন 
যে তাঁদের শরীরে সাড়া জাগে ; গরম করলে গাছ সাড়া দেয়, অতিরিক্ত 
ঠাঁণ্ড। করলেও সক্কোচনের সাহায্যে সাড়া দেয়। বিদ্যুৎশক্তি প্রয়োগ 
করলে সাড়া দেয়, এমন কি বিভিন্ন বিষ প্রয়োগ করলেও গাছের 
শরীরে আক্ষেপ জাগে এবং অবশেষে সব সাড়। স্তব্ধ হয়ে বায়,__গাছ 
মৃত্যুতে ঢলে পড়ে । প্রাণিপেশীর সাড়া আর উদ্ভিদ শরীরের সাড়া যন্ত্রে 
লিপিবদ্ধ করে পাশাপাশি রেখে দেখিয়েছেন তিনি যে বেশির ভাগ 
ক্ষেত্রেই সাড়ার ধরন একই । 

‘বনটাড়াল’ নামে জংলী উদ্ভিদ আছে; গাছ খুব বড় নয়, এর বড় 
পাতার পরেই সেই ডালেই নীচের দিকে ছোট ছোট ছুটি পাতা আছে, 
দুদিকে তা প্রসারিত। এই ছোট পাতা ছুটি সর্বদাই ওপর-নীচে 
সামান্য মাত্রায় ওঠানামা করে। জগদীশচন্দ্র তার তৈরি “কাইটো গ্রা্ 
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নামের স্বয়ংক্ৰিয় যন্ত্র দিয়ে বনটাড়ালের (ল্যাটিন নাম Desmodium 
ওyIans, প্রচলিত ইংরাজি নাম telegraph Plant ) স্বতঃস্পন্দন 
লিপিবদ্ধ করে দেখালেন যে তা প্রাণীর হৃদ্‌ম্পন্দনের সঙ্গে সবাংশে 
তুলনীয় । ফাইটোগ্রাফে রেকর্ড করা বনচাড়ালের ব্ৰজঃস্পন্দনের 
সাড়ালিপি আর প্রাণীর হাটের ‘ইলেকট্ৰোকাডিওগ্ৰাম’ প্রায় একই 
ধরনের । শুধু তাই নয়, জগদীশ আরও দেখালেন যে প্রাণীর হৃদ্যন্তে 
লঙ্কোচন প্রসারণের সঙ্গে যেমন বৈদ্যুতিক সাড়ার স্ুষ্টি হয় ( যে সাড়া 
কাডিওগ্রাফ যন্ত্রে ধরা পড়ে) বনটাড়ালের পাতার স্বতঃস্পন্দনের 
সঙ্গেও তেমনই বৈদ্যুতিক শক্তি ও তার সাড়ার উদ্ভব ঘটে! 

জগদীশচন্দ্রেরে তিরোধানের বহু পরেও বন্ুবিজ্ঞান মন্দিরের 
ল্যাবরেটরিতে আধুনিক ইলেকট্রনিক যন্ত্রের সাহায্যে বনটাড়ালের 
পাতার স্বতংস্পন্দন নিখুতভাবে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে । দেখা গেছে 
যে জগদীশচন্দ্ৰের যান্ত্ৰিক ব্যবস্থায় পাতার ব্বতশ্চলতার সঙ্গে উদ্ভূত 
বৈদ্যুতিক সাড়ার প্রতিলিপিই বর্তমান যুগের ইলেকট্ৰনিক জ্যাম্‌প্লি- 
ফায়ারের ব্যবস্থাতেও একই চেহারা নিয়ে উপস্থিত,__প্রাণিদেহের হৃদ্‌- 
পিণ্ডের কাঁডিওগ্রাম-লিপির সঙ্গে তার আশ্চর্য মিল ! 

কিন্তু প্রাণীর জীবন ধারণের জন্তে হৃদৃপিণ্ডের স্বতংস্পন্দনের 
আবশ্যিক প্রয়োজন রয়েছে । গাছের পাতার স্বতঃস্পন্দনের সঙ্গে 
গাছের বেঁচে থাকার কি সম্বন্ধ ? 

এ প্রশ্নের উত্তর পাওয়৷ যাবে এখনই যখন আমর! গাছের জলশোষণ 
প্রক্রিয়ায় আলোচনা করব। 

(২) উদ্ভিদের জলশোষণ 

জগদীশচন্দ্রের দৃষ্টিভভী আলোচনা করলে আমরা দেখতে পাই যে 
উদ্ভিদকে তিনি মোটামুটি একটি স্বয়ংক্ৰিয় যন্ত্রের মত মনে করতেন, যে 
যন্ত্র বাইরের নানাবিধ উত্তেজনায় উপযুক্ত রকমের সাড়া দিচ্ছে। 
ভূ-অনুবতিত| (£০০৮:০150 ) হল মাধ্যাকর্ষণের শক্তির ক্ষেত্রে গাছের 
উপযুক্ত সাড়া,_যার জন্যে গাছ তার মূলকে সর্বদাই মাটির গভীরে 
চালিয়ে দিচ্ছে । অকিড জাতীয় গাছকে মাটি থেকে তুলে ওপরে 
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ঝুলিয়ে রাখা যায়, তবুও তার মূল নীচের দিকেই ছড়িয়ে পড়ে। 
আবার আলোকানুবতিতা (01069002197 ) হল আলোক শক্তির 
উত্তেজনায় উপযুক্ত সাড়া,_যার ফলে পাতাগুলি সর্বদা আলোর দিকে 
ফিরে থাকতে চায়, ছায়াতে রাখলে গাছ তার কাণ্ডকে বেঁকিয়ে নিয়েও 
পাতাগুলিকে আলোর দিকে তুলে ধরে। 

উদ্ভিদ যখন মাটির নিচের জল শোষণ করে নিজেকে বাঁচিয়ে' 
রাখতে চায়, তখন তা কোন উত্তেজনার ফলে সাড়া নয়, তা হল 
হৃৎপিণ্ডের পেশীর স্বয়ংক্ৰিয় স্পন্দনের মতই ব্যাপার। এই জলশোষণ 
ক্রিয়া জীবন্ত কোষের সঙ্কোচন ও প্রনারণের ফলে ঘটছে। হৃৎপিণ্ডের 
স্পন্দন যেমন প্রাণীর জীবন ধারণের উপযুক্ত স্বয়ংক্ৰিয় (automatic ) 
প্রাণক্রিয়া, উদ্ভিদের জলশোষণও জীবন্ত উদ্ভিদকোষের সক্কোচন, 
প্রসারণের মাধ্যমে স্বয়ংক্ৰিয় প্রাণক্রিয়। 

জলশোষণ (95067) ০£ 5৫) ব্যাপারটির সঙ্গে যে জীবন্ত কোষ 
সংশ্লিষ্ট, জগদীশচন্দ্র নানা যন্ত্র তৈরি করে তার সাহায্যে পরীক্ষা করে 
দেখিয়ে দিয়েছিলেন ৷ 

উদ্ভিদের জলশোষণের পদ্ধতি নিয়ে নানারকম মতবাদ আছে। 
অনেক মতবাদে বল! হয়েছে যে এটি একেবারেই যান্ত্ৰিক ব্যাপার, 
পাতার কোষের থেকে জল বাষ্প হয়ে উঠে যাচ্ছে, তাই তার অব্যবহিত 
পরের কোষগুলি থেকে এ আংশিক ফাকা কোষগুলিতে জল সঞ্চার 
হচ্ছে, এবং এইভাবেই পর পর কোষগুলি, মায় মূল পর্যন্ত বিস্তৃত অঞ্চলে 
ক্ৰমাগত ওপর দিকে জল সরবরাহ করছে । কিভাবে সরবরাহ করছে, 
তারও নানারকম ছবি গড়ে তোলা হয়েছে। সে সব মতবাদের 
আলোচনার দরকার নেই। তবে কোন যান্ত্ৰিক পদ্ধতিই আমেরিকার 
‘রেড উড, গাছ, যা সাড়ে চারশো ফুটও উচু হতে পারে”_তার 
মাথায় জল সরবরাহ ব্যাখ্যা করতে পারে না। 

জগদীশ একটি পরীক্ষা করে দেখলেন যে জলশোবণের ‘গতি’ খুব 
বেশি। চন্দ্ৰমল্লিকায় ত| ঘন্টায় আঠার মিটার । অন্ত কোন কোন 
গাছে তা ঘণ্টায় সত্তর মিটারও হতে পারে। একটি মতবাদ বলেছিল! 
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‘আল্ৰবণ’ ( ০9008) প্রক্রিয়ার দরুন জলশোষণ ঘটে । সেক্ষেত্রে 
এত বেশি গতিবেগ হতে পারে না। বায়ুর চাপ, কৈশিক নলের ভিতর 
দিয়ে জলপ্রবাহ, শিকড়ের চাপ,--এসব কোন পদ্ধতিই উপযুক্ত বলে 
মনে হয় না। এ পদ্ধতিগুলি যে সঠিক ব্যাখ্যা জোগাতে পারে না, 
জগদীশ তা যুক্তি দিয়েও বুঝিয়েছিলেন। 

জলশোষণের হার বা তার পরিমাণ বৌঝবার জন্যে জগদীশ যে 
যন্ত্রটি তৈরি করলেন, তার নাম দিলেন ‘শোষণগ্ৰাফ’ (Soshungraph) 
বা ‘পটোগ্ৰাফ’। 

অপূর্ব যন্ত্র! উদ্ভিদ কি রকম হারে জল শোষণ করছে তা যেন 
উদ্ভিদ নিজেই ভূষো মাখান কাচের প্লেটে দাগ দিয়ে জানিয়ে দিচ্ছে। 
যন্ত্রের ব্যবস্থা ছবি দেখে কিছুটা বোঝা যেতে পারে। U-নলের এক 
বাহুর,মধ্যে আট্কানো গাছটি যে হারে নলের মধ্যের জল শোষণ 
করবে, সেই হারেই নলের অন্য বাহুতে ভাসমান ছোট্ট” কাচের 


নলটি নীচে নামবে, সঙ্গে সঙ্গে হাল্কা লিভারের প্রান্ত ওপর দিকে 
উঠবে। ঘড়িকলের সঙ্গে লাগান ভূষো মাখানো কাচের প্লেট 
মাঁপাগতিতে একদিকে সরে যেতে নিয়মিত সময় অন্তর এগিয়ে এসে 
নিজের দেহে লিভারের ছোয়াটুকু নিয়ে পেরিয়ে যাচ্ছে,--স্পৰ্শট্‌কু 
ভূষোর গায়ে সাদা বিন্দু একে দিচ্ছে। একটু ভাবলেই এখন বোঝা 
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যাবে কিভাবে জলশৌষণের গতিবেগ এ যন্ত্রে সরাসরি ধর! পড়ছে । 
U-নলের জলে নান! ধরনের রসায়ন প্রয়োগ করে জলশোবণের হারের 
ওপরে তার প্রতিক্রিয়া দেখা যেতে পারে । একটা নিদিষ্ট তাপমাত্রার 
নীচে শোবপক্রিয়া থেমে যায়৷ আবার একটা নিদিষ্ট উষ্ণতায় শোষণের 
বেগ সর্বোচ্চ হয়। সামান্য অবসাদক রসায়ন প্রয়োগ করলে 
শোষণমাত্র! বাঁড়ে। আবার তার পরিমাণ বেশি হয়ে গেলে বিষ 
প্রয়োগের মত ব্যাপার ঘটে,--শোষণ একেবারেই বন্ধ হয়ে যায়। 
এইসব পরীক্ষা করে জগদীশ দেখিয়েছিলেন যে এই জলশোধণক্রিয়া 
শারীরতাত্বিক ঘটনা, কোন যান্ত্রিক ব| “মেকানিক্যাল” পদ্ধতি নয়। 

‘শারীরতাব্বিক’ ঘটনার সঙ্গে কোষের মধ্যে বিদ্যুৎপ্রবাহের মাত্রার 
কমবেশি হয় বা! ‘বৈদ্যুতিক সাড়া’ পাওয়া যায় । গাছের ক্ষেত্রেও তা 
যে সমভাবেই হয় তা জগদীশ দেখিয়েছিলেন তার ‘বৈদ্যুতিক-প্রোক 
( Flectric probe ) বন্ত্রের লাহায্যে । সাধারণ গাছের গায়ে প্রোব 
লাগিয়ে জগদীশ দেখালেন যে বনটাড়ীলের পাত| যেমন কাপে, যা 
চোখেই দেখা যায়, সাধারণ গাছের মধ্যে এমন কোষ রয়েছে যা 
যৎসামান্য মাত্রায় হলেও একই রকমভাবে স্পন্দিত হয়। প্ল্যান্ট 
স্ফিগ মোগ্রাফ” (9015607060901 ) নামের যন্ত্র তৈরি করে জগদীশ 
দেখাতে পারলেন যে গাছের জীবন্ত কোষের এই স্পন্দনশক্তিই গাছের 
জলশোষণ ক্রিয়ার সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত। পরেও পিয়ার্স, প্রিষ্টলি, 
হ্যাগুলি নামের অনেক বিজ্ঞানীই নান! পরীক্ষা করে একই প্রমাণ 
পেয়েছেন। জগদীশই প্রথম বিজ্ঞানী যিনি যন্ত্রপাতির সাহায্যে 
পরীক্ষা করে তা দেখিয়েছিলেন ৷ 

(৩) উদ্ভিদে সালোক-সংক্লেষ 

সব জীবিত বস্তই বেঁচে থাকে ‘শক্তি’ সংগ্রহ করে। কারণ বেঁচে 
থাকার জন্যে আবার তাকে সঞ্চিত শক্তি খরচ করতে হয়। প্রাণী 
বেঁচে থাকে গাছপাত। বা অন্ত প্রাণিশরীর আত্মসাৎ করে। তা! থেকে 
লে জীব-রাসায়নিক পদ্ধতিতে শক্তি সংগ্রহ করে। কিন্ত গাছ বেঁচে 
থাকে সরাসরি সূর্যের তেজ গ্রহণ করে,__সৌরশক্তিকেই নিজেদের দেহে 


বিজ্ঞান-পথিকৃৎ জগদীশচন্দ্র বহু ১০৩ 


তারা স্থিতিশক্তিতে রূপান্তরিত করতে পারে। যে উপায়ে নৌরতেজকে 
সংগ্রহ করে নিজেদের দেহপুষ্টিতে তারা কাজে লাগায় সেই উপায়ের 
নাম উদ্ভিদের সালোক-নংগ্লেষ প্রক্রিয়া। সালোক সংশ্লেষণের ফলে 
বায়ু থেকে শোষিত কার্বন ভাই-অক্সাইভ আর মাটি থেকে নেওয়া জল 
থেকেই গাছ নিজের দেহের কার্বোহাইড্রেট বা শর্করা স্থষ্টি করে। 
সূর্যের তেজ সংগ্রহ করছে সে নিজের দেহের বা পাতার ক্লোরৌফিল 
নামের জটিল পদার্থটির মাধামে। প্রায় ৩৭৫ কিলোক্যালরি 
সৌরশক্তি গ্রহণ করে গাছ এক গ্রাম কার্বোহাইড্রেট তৈরি করতে পারে। 
এই সালোক-সংশ্লেষ প্রক্রিয়াটির বিষয়ে জগদীশচন্দ্র প্রচুর মূল্যবান 
গবেষণা করেছেন। এ কাজে তার প্রধান হাতিয়ার ছিল নিজের 
তৈরি স্থক্ষ্ম সব যন্ত্রপাতি যার অন্যতম হচ্ছে “ফটো-সিম্থেটিক বাব্‌লার’ 
ও রেকডার। 

এ বন্ত্রটির কৌশল আলোচনা করবার দরকার নেই; এইটুকু 
বললেই হবে যে, এ দিয়ে কতটুকু কার্বোহাইড্রেট তৈরি করতে কতটুকু 
দৌরশক্তির প্রয়োজন, তার নিখু'ত পরিমাপ করতে পারলেন তিনি । 
বিভিন্ন খ'তুতে যে সালোক সংশ্লেষের পরিমাণ বিভিন্ন হয় তিনি তা 
দেখিয়েছেন। আলোর তীব্রতার কমবেশির ওপরে তা নির্ভর করে 
না। তবে খুব প্রখর আলোতে রাখলে গাছ “অবসন্ন হয়ে পড়ে। 
সংশ্লেষণ প্রক্রিয়া শুরু হওয়! কিন্তু আলোর তীবত্রতার ওপরে নির্ভর 
করে,_ শীতকালে সংশ্লেষণ শুরু হতে বসন্তকালের চেয়ে আলোর 
তীত্রতার বেশি হওয়। দরকার, “হাইডিলা” নামের উদ্ভিদের ওপরে পরীক্ষা 
করে জগদীশচন্দ্র তা হাতে কলমে প্রমাণ করে দিয়েছিলেন। 
বস্তুত সালোক সংশ্লেষের ওপরে স্থৰ্ধের বিভিন্ন বর্ণালীর প্রভাব, সালোক 
সংগ্লেষণের সঙ্গে কার্বন ডাই-অক্সাইড ও ক্লোরোফিলের পরিমাণগত 
সম্বন্ধ, ক্লারোপ্রাষ্ট-সংখ্যার ওপরে কি ভাবে তা নির্ভরশীল, তাপমাত্রার 
প্রভাব এর ওপরে কত পরিমাণ, নানারকম উত্তেজক বা বিষাক্ত জিনিস 
প্রয়োগ করলে সালোক সংশ্লেষের হারের কি রকম পরিবর্তন হয়, এ 
সব ধরনের গবেষণা তিনি স্থৃক্মাতিস্থন্ম উপায়ে করে গেছেন। 


১০৪ বিজ্ঞান-পথিকুৎ জগদীশচন্দ্র বসু 

গাছের ক্লোরোফিলের সৌরশক্তি সংগ্রহের সঠিক প্রক্রিয়া জানবার 
কাজে পরে বহু বিজ্ঞানী এগিয়ে এসেছেন। সাম্প্রতিক কালে 
অধ্যাপক মেলভিন ক্যালভিন এ বিষয়ে কাজ করে নোবেল প্রাইজ 
পেয়েছেন। 

জগদীশ ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে, তখনও কেমত্রিজে ছাত্র অবস্থায়, দৈনন্দিন 
রোজনামচা লিখতেন ( আগেও লিখতেন, পরেও লিখেছেন )। ৫ই 
মার্চ তারিখের লেখায় দেখা যাচ্ছে,_ 

“Sunlight, by the intervention of chlorophyll 
decomposes CO; and thus we have carbon deposited. 
Potential erergy Leing gained by the absorption of 
Kinetic energy. Red yellow light is supposed to be 
the most potent factor in producing this chemical 
decomposition. 

Now supposing there is no 005 to break up. 
In what form would the absorbed radiant energy 
be evolved ? Probably heat. But can we get electrical 
energy from the radiant energy ? 

এর অর্থ_-ক্লোরোফিলের মাধ্যমে সৌরালোক কার্বন ডাই-অক্সাইডকে 
বিশ্লিষ্ট করে আর এভাবে কার্বন পাতিত হয়। গতিশক্তি থেকে 
সুতরাং এভাবে স্থিতিশক্তি পাওয়া যাচ্ছে । এই রাসায়নিক পরিবর্তনে 
( সৌরালোকের ) লাল-হলুদ অংশটুকুই বেশী কার্যকরী । কিন্তু 
যদি বিশ্লিষ্ট হ'বার মত কার্বন ডাই-অক্সাইড না থাকে? শোষিত 
আলো কোন শক্তিতে রূপান্তরিত হবে? সম্ভবত তাপশক্তি। কিন্তু 
ন কি (সরাদরি-) আলোকশক্তি থেকে বিদ্যুৎশক্তি পেতে পারি 
না? 


জগদীশ ১৮৮ হ 7 
__ ঈাশ ১৮৮৫ খ্ৰষ্টাব্দে যা চিন্তা করেছিলেন, মেলভিন ক্যালভিন 


3: The Oracle (১৯৮২) পত্রিকায় অধ্যাপক শ্ঠ।মাদাস চট্টোপাধ্যায়ের 
্রচন| অনুসারে । 


বিজ্ঞান-পথিকৃৎ জগদীশচন্দ্র বস্থ ১০৫ 


১৯৭২ গ্রীষ্টাব্ে সেই চিন্তা করে গবেষণা! চালালেন ৷ তিনি দেখালেন যে, 
মৌরালোকের প্রভাবে গাছের ক্লোরোফিল সেমিকপ্াকটর-পদার্থে 
একটি ইলেকট্রন দান করে । এভাবে এ অর্ধপরিবাহী পদার্থের মধ্যে 
বিছ্যুৎপ্রবাহ চলতে পারে । তিনি হিসেব করে দেখালেন, দশ বর্গমিটার 
জায়গা! জুড়ে থাকা গাছের ক্লোরোফিল হাজার ওয়াট বিছ্যুৎ-শক্তি তৈরি 
করতে পারে। 

জগদীশ এঁ সময়ে অর্থাৎ ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে একই কাজের জন্য একটা 
‘মোটামুটি যন্ত্রের খসড়াও তৈরি করেছিলেন কিন্তু পরে নানা কাজের 
চাপে এ বিষয়ে আর কিছু করেন নি। অবশ্য সে সময়ে সেমিকণ্ডাকটর 
বস্তুর ধর্ম বিষয়ে কিছুই আবিষ্কার হয়নি | 

তবে কাৰ্বন ডাই-অক্সাইড ন| থাকলেও যে সালোক সংশ্লেষ ঘটতে 
পারে তা তিনি দেখিয়েছেন। গ্রীষ্মকালে হাইড্রিলা নামের জলজ 
উদ্ভিদকে কার্বন ডাই-অক্সাইড মুক্ত জলে রেখে তিনি দেখেছেন প্রচুর 
অক্সিজেন নির্গত হতে! তিনি পরীক্ষা করে দেখলেন যে শীতকালে এ 
জলজ গাছে প্রচুর ম্যালিক আ্যালিড থাকে, স্থৰ্যীলোকে ম্যালিক 
আযালিড বিভাজিত হয়ে কার্বন ডাই-অক্সাইড উৎপন্ন হয়। আর নেজন্ত 
সালোক সংশ্লেষ ঘটতে পারে। এই আবিষ্কার খুবই মূল্যবান 
আবিষ্ষার। বর্তমান কালের বিজ্ঞানীরাও এ বিষয়টি দেখেছেন। 

এ রকমেরই আরও কয়েকটি আবিষ্কারও খুবই গুরুত্বপূর্ণ । যেমন 
দেখেছিলেন, বৃষ্টিপাতের পরেই জলজ উদ্ভিদগুলির সালোক সংগ্লেষণের 
মাত্রা বেড়ে যায়। বৃষ্টিপাতের সময়ে বাতাসের নাইট্রোজেন থেকে কিছুটা 
নাইট্রিক আযসিড তৈরি হয়। বৃষ্টির জলের সঙ্গে এ সামান্য: পরিমাণ 
নাইট্রিক আযিড নীচে পড়ে আর তাঁর প্রভাবেই উদ্ভিদের সালোক 
লংগ্লেষণ ক্ষমতা বেড়ে যায়। দশো কোটি ভাগের একভাগ পরিমাণ 
নাইট্রিক আাসিড জলে গুলে তিনি পরীক্ষা করে দেখিয়েছিলেন যে, 
সালোক সংশ্লেষণ হার সত্যই প্রায় দ্বিগুণ বেড়ে বাচ্ছে। 

সালোক সংশ্লেষণের ফলে নুর্ধের আলোর শক্তি ঠিক কিভাবে 
কার্বোহাইড্রেটে রূপান্তরিত হচ্ছে তাঁর ভৌত রাসায়নিক পদ্ধতির 


১০৬ বিজ্ঞান-পথিরুৎ জগদীশচন্দ্র বস্তু 


সবগুলি ধাপ এখনও খুব ভালভাবে বোঝা যায় নি। তবে ঠিক: 
কতটুকু আলোকশক্তি কতটুকু কার্বোহাইড্রেট স্থপ্টি করছে তার সুক্ষ 
পরিমাপ বিজ্ঞানীরা আধুনিক যন্ত্রপাতি ব্যবহার করে করতে পেরেছেন: 
আর আশ্চর্য এই যে, দেখা যাচ্ছে জগদীশের “বাবলার, যন্ত্ৰ ব্যবহার করে 
পাওয়া হিসেবের সঙ্গে সে হিসেবের মারাত্মক কোনও গরমিল নেই ৷ 

সালোক সংগ্লেষণের বিষয়ে তার গবেষণাগুলি একত্র করে ১৯২৫ 
খৰীষ্টাব্দে তিনি Physiology of Photosynthesis নামের বই 
প্রকাশ করেন। 


বৃদ্ধিমান বনত, ‘ক্ৰেস্কোগ্ৰাফ’ 


বীজ থেকে অঙ্কুর, অঙ্কুর থেকে গাছ। গাছ বাড়ে, সালোক 
সংশ্লেষণে গাছ নিজের দেহে নিজের খা স্থষ্টি করে নেয়। ধান গাছ 
বা গম গাছ যদি বেড়ে উঠতে না পারত তবে মানুষে খাগ্ঠসমস্তার 
সমাধান করতে পারত না। কি রকম পরিবেশে গাছের বৃদ্ধি কেমনতর 
তা জান! কুবিবিজ্ঞানিদেরও প্রয়োজন ৷ 

গাছের বৃদ্ধি তে| চোখে দেখা যায় না,_গাছ অনেক সময় নিয়ে 
তবে বাড়ে। জগদীশই একটি তুলন| দিয়েছেন, _গাছের বৃদ্ধির হার হল 
শামুকের গতির ছুহাজার ভাগের একভাগ ৷ গাছের বাড়বৃদ্ধি মাপবার 
কাজ আগেও হয়েছে ; তথাকথিত “অক্সযানোমিটার নামের যন্ত্ৰ ছিল 
যাতে বৃদ্ধির হার ২০গুণ বাড়িয়ে দেখান যায়। কিন্তু সে প্রায় কিছুই 
নয়, বৃদ্ধি বুঝতে হলে দিনের পর দিন সময়ও দিতে হতে পারে । 

১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দে জগদীশচন্দ্র 'বৃদ্ধিমান? বা ‘ক্ৰেস্কোগ্ৰাফ’ (Cresco- 
£rapDh ) নামে একটি যন্ত্ৰ তৈরি করলেন। এ ঘন্ত্রটির কথ! তিনি এ 
বছরে রয়্যাল সোসাইটির পত্রিকায় ছাপালেন। অদ্ভুত যন্ত্র। প্রথম 
যন্্রটিতে গাছের বৃদ্ধির হার দশহাজার গুণ বাড়িয়ে দেখান গেল। শুধু 
তাই নয়, যন্ত্রটি স্বয়ংক্ৰিয় ভাবে এ বৃদ্ধি লিপিবদ্ধ (76৩০1 ) করতেও 
পারল। পরের পাতায় যন্ত্রটর ছবি দেখান হল। মূলতঃ এটি যুগ্মা- 
লিভার যুক্ত রেকর্ডিং যন্ত্ৰ । “প্রথম লিভারের গোড়ার দিকে পরীক্ষাধীন 


বিজ্ঞান-পথিকৃৎ জগদীশচন্দ্র বসু ১০৭ 


উদ্ভিদটি সংযুক্ত থাকে এবং এই লিভারের অগ্রভাগ দ্বিতীয় লিভারটির 
গোড়ার দিকে সংযুক্ত থাকবার ফলে উদ্ভিদের বৃদ্ধি দ্রশহাজার গুণ 
বর্ধিত আকারে প্রকাশ পায়। দ্বিতীয় লিভারের বাকান অগ্রভাগটি 


ভুষা-মাখান কাচের প্লেটের সম্মুখে অবস্থিত থাকে। প্লেটখানি ঘড়ি- 
কলের সাহায্যে ক্রমশ ডান থেকে বাঁদিকে সরতে থাকে এবং একটা 
নির্দিষ্ট সময় অন্তর অন্তর এগিয়ে এসে লিভারের প্রান্তটিকে স্পর্শ করে। 
এভাবেই প্লেটের উপর উদ্ভিদের বৃদ্ধিজ্ঞাপক বিন্দুর সারি পর পর 
অঙ্কিত হয়ে উদ্ভিদের বৃদ্ধি লিপিবদ্ধ হয় ৷”* 

এর পরে তিনি চৌন্বক-ক্রোস্কো গ্রাফ (Magnetic Crescograph) 


১০৮ বিজ্ঞান-পথিকুৎ জগদীশচন্দ্র বস্থ 
নামে আরও একটি যন্ত্র তৈরি করলেন, যে যন্ত্র বাবহার করলে উদ্ভিদের 
বৃদ্ধি পাচ কোটি গুণ (50 million (77255 ) বাড়িয়ে দেখা যেতে 
পারে! এটিকে সামান্য বদলে তিনি আবার আলোর উজ্জল্যের 
বৎপামান্য তারতম্য মাপবার কাজেও ব্যবহার করেছেন। নাম 
দিয়েছিলেন Magnetic Radiometer | যন্ত্ৰটি তিনি পরে কাজে 
লাগিয়েছিলেন উদ্ভিদের সালোক সংশ্লেষ সংক্রান্ত গবেষণায়। আলোর 
ভীব্রতার তারতম্য বিচার করে সালোক সংগ্লেষের হারের কমবেশির 
অতিশয় সুক্ষ্ম হিসেব তিনি করেছিলেন। তার Physiology of 
Photosynthesis নামের গ্রন্থে বন্ত্রটির বর্ণনা আছে। 
ক্রেস্কোগ্রাফ ও ম্যাগনেটিক ক্রেস্কোগ্রাফ কাজে লাগিয়ে বিভিন্ন 
প্রাকৃতিক পরিবেশে, নান! রকমের রসায়নের সামান্য মাত্রায় প্রয়োগে, 
আলোর বিভিন্ন তীত্রতায়, তাপমাত্রার সামান্যতম হেরফেরে উদ্ভিদের 
বৃদ্ধি কি ভাবে প্রভাবিত হয় তার চাক্ষুষ প্রমাণ মাত্র কয়েক মিনিটের 
মধ্যেই তিনি দিতে পাঁরতেন। তার যন্ত্র প্রমাণ করল যে গাছ একটানা 
হারে বেড়ে চলে না। মাঝে মাঝে বৃদ্ধির বিরতি ঘটে । তার যন্ত্রে ধরা 
পড়ল যে নীল আলোতে গাছের বৃদ্ধি কমে যায়, আবার অবলোহিত বা 
হনফ্রা রেড’ রশ্মিতেও বৃদ্ধি হাস পায়। নামান্ত মাত্রায় বিদ্যুৎপ্রবাহের 
ক্রিয়ায় কিন্তু গাছের বৃদ্ধির হার বাড়ে। 


॥১৩ ৷ 
পঞ্চম বারের বিদেশ যাত্রা ৷ 
- ১৯১৯ গ্রীষ্টাব্দের নভেম্বরে জগদীশচন্দ্র পঞ্চম বারের জন্তে ইংল্যাণ্ডে 
এলেন। তাঁর এবারের যাত্রা দুর্ভাবনায় শুরু হয়েছিল কারণ প্রথম 
মহাযুদ্ধ-বিধবস্ত ইউরোপ তাকে কিভাবে অভ্যর্থনা জানাবে কে জানে! 
কিন্তু তাঁর ছুর্ভাবনার কোনও কারণ ছিল না । ইংল্যাণ্ড যেন তাকে 
সংবর্ধনা জানাবার জন্যে তৈরি হয়ে ছিল। রয়্যাল ইনস্টিটিউশন, 
কেমব্ৰিজ, অক্সফোর্ড প্রভৃতি বিশ্ববিদ্যালয়, সর্বত্রই বক্তৃতাদানের জন্যে 
তাঁর আমন্ত্রণ এল ! 

এবারের ইংল্যাণ্ডে আসার অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল, যুদ্ধের শেষে 
নানাদিকের খরচ কমাবার পরিকল্পনার চাপে পড়ে বন্থু বিজ্ঞান 
মন্দিরের বরাদ্দ সরকারি সাহায্য যেন ন! কমে যায়, সেজন্যে ইংল্যাণ্ড 
ভারত শাসন বিষয়ের সচিব লর্ড মণ্টেগুর সঙ্গে কিছু দরবার কর! । 
লর্ড মণ্টেণ্ড আগে ভারতে ছিলেন, সে সময়ে কলকাতায় তার! পরিচিত 
হন। এখন ইংল্যাণ্ডে ‘ইণ্ডিয়া অফিসে’ জগদীশচন্দ্র বক্তৃতা দিয়ে নিজের 
কাজের গুরুত্ব ভালভাবেই বুঝিয়ে দিলেন। তীর বক্তৃতার সংক্ষিপ্তসার 
ইউরোপের নানা দেশে এবং আমেরিকায় পাঠিয়ে দেওয়! হল। ইংল্যাণ্ডে 
বিভিন্ন কাগজে তার বিষয়ে নানা সপ্রশং মন্তব্য ছাপা হল। লীড্‌ স্‌ ও 
আযাবাভিন বিশ্ববিদ্যালয়ে তার বক্তৃতা হল,__লীড্‌সে তৎকালীন ভাইস 
চ্যান্সেলর ছিলেন স্যার মাইকেল স্তাডলার? বিখ্যাত স্যাড্‌লার 
কমিশনের’ সভাপতিরূপে যিনি ভারতে এসেছিলেন । আ্যাবাডিন বিশ্ব 
বিদ্যালয় ঠাকে এল. এল. ডি. উপাধি দিল। 
রয়্যাল সোসাইটির সদস্ত ৷ 

জগদীশচন্দ্র হলেন দ্বিতীয় ভারতীয় বিজ্ঞানী যিনি রয়্যাল 

১, অবস্ঠ প্রথম ভারতীয় ফেলে! হলেন ১৮৪৩ ্রী্টাবে নির্বাচিত শ্রীমার্দেশীর 
কার্মেট্জী, কিন্ত তিনি ছিলেন মেরিন ইঞ্জিনিয়ার, বিজ্ঞানী নন। 


১১০ বিজ্ঞান-পথিকৎ জগদীশচন্দ্র বস্তু 


সোসাইটির সদস্য ( ফেলো ) নির্বাচিত হন,--সে হল এবারের ইংল্যাণ্ড 
সফরের কালে, ১৯২০ খ্রীষ্টাব্দে এর আগে বিখ্যাত গণিতজ্ঞ রামানুজম 
রয়্যাল সোসাইটির ফেলো হয়েছিলেন। অবশ্য ১৯২০*র পাঁচ বছর 
আগেই অধ্যাপক র্যালে ও অধ্যাপক ভাইন্স্‌ জগদীশকে F.R.5. 
মনোনীত করবার জন্তে চেষ্ট৷ করেছিলেন। কিন্তু তখন সে চেষ্টা সফল 
হয়নি। 

এবারের ইংল্যাণ্ড সফরেই জগদীশ তাঁর উদ্ভাবিত বৃদ্ধিমান যন্ত্র বা 
এক্রস্কোগ্রাফণ প্রদর্শন করেন।. যন্ত্রটির কার্ধকারিতায় সকলেই খুব 
আশ্চর্য হলেন। কিন্তু তবুও শারীর্ভাত্বিকদের বিরোধিতা ছিলই। 
সেজন্তোই রয়্যাল সোনাইটির ফেলে! নির্বাচিত হওয়া জগদীশের কাছে 
কিছুটা অপ্রত্যাশিত । তার মনোভাব একটি চিঠিতে স্পষ্ট *,- “আমার 
বিরোধী যে জীববিজ্ঞানী একদিন আমার গবেষণার ফলাফল নিজের 
নামে প্রকাশ করেছিলেন, তিনি এখনও শারীরবিজ্ঞানিগণকে আমার 
বিরুদ্ধে সংঘবদ্ধ করবার যথেষ্ট চেষ্টা করেছেন। সদস্তা নির্বাচন পর্বটা 
খুবই গোপনীয় এবং সেট! সম্পাদিত হয় বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় 
প্রতিনিধিদের রিপোর্টের ভিত্তিতে । প্রত্যেক প্রতিনিধিই চেষ্টা করেন 
বিভাগীয় কমীকে সমর্থন করতে। বিজ্ঞানে কোন বিভাগে আমার 
স্থান মে সম্পর্কে প্রতিনিধিগণ নিশ্চিত ছিলেন না। পদার্থবিদ্গণ ' 
মনে করতেন, আমি শারীরবিজ্ঞানী, আর শেষোক্ত বিজ্ঞানিগোর্ঠীর 
ধারণ! ছিল তার বিপরীত। আমার মনোনয়নের পক্ষে নে এক দুস্তর 
বাধা । এসব ব্যাপার আমি মনোনয়নের পর শুনেছি ৷ অবশ্য বিষয়টা 
এমনি গোপনায় যে, আগে থাকতে কিছু জেনে ফেললে আমার 
মনোনয়ন বাতিল হয়ে যেত। যাহোক, এখন জানতে পারলাম 
জীববিজ্ঞানী, পদার্থবিদ, এমন কি, মনোবিজ্ঞানী পর্যন্ত আমাকে 
সমর্থন করেছেন |” 


১৯২০ খ্ৰীষ্টাৰ্দের ১৩ই মে মনোনয়ন চূড়ান্ত হল। ২০শে মে, রয়্যাল 


* তাঁর শিল্প, অধ্যাপক নগেন্দচন্দ্র নাগকে লেখা । 


বিজ্ঞান-পথিরুৎ জগদীশচন্দ্র বহু ১১১ 


এসাঁদাইটির আনুষ্ঠানিক সভায় পূর্বতন সমস্ত সম্যের স্বাক্ষরিত স্মারক 
গ্রন্থে তার সই নেওয়া হল উপস্থিত বিশিষ্ট সভ্যদের সামনে। 


ওরালারের চ্যালেঞ্জ ॥ 

রয়্যাল সোসাইটির ফেলে! নির্বাচিত হওয়ার আগেই রয়্যাল 
সোসাইটি অব মেডিসিনে জগদীশের এক বক্তৃতায় জগদীশের পুরনো 
বিরোধী অধ্যাপক ওয়ালার “কাজের মূল্য লাঘব করবার ব্যর্থ চেষ্টা 
করেন” (চিঠি)। ফেলো! নির্বাচনের পরে ওয়ালার সাহেব সরাসরি 
বিলাতী পত্রিকা টাইম্‌সে (06 "]['}1005) একটি চিঠি লিখলেন; তিনি 
তাতে জগদীশকে চ্যালেঞ্জ জানালেন, জগদীশ যেন নিজের ল্যাবরেটরি 
ছাড়া অন্ত কোথাও তার কক্রেস্কোগ্রাফের; কার্যকারিতা দেখান! 
অত্যন্ত কটু আক্রমণ । এর অর্থ হল জগদীশকে কারচুপির অভিযোগে 
অভিযুক্ত করা । জগদীশ প্রথমে ভেবেছিলেন এ আক্রমণ তিনি 
উপেক্ষা করবেন। কিন্তু ‘টাইম্‌সে’ আরও চিঠি প্রকাশিত হতে দেখে 
তিনি চ্যালেঞ্জের মোকাবিল| করবার উদ্যোগ করলেন। তিনি ইংল্যাণ্ডের 
খ্যাতনাম! বিজ্ঞানিদের আহ্বান জানালেন লণ্ডন বিশ্ববিগ্ালয়ে এসে 
“তার পরীক্ষা দেখার জন্য | 

সেই পরীক্ষার ফলে কোন কারচুপির ব্যাপার অধ্যাপক ওয়ালার 
প্রমাণ করতে পারলেন না, বরং ক্রেস্কোগ্রাফ যন্ত্রের অদ্ভুত 
সংবেদনশীলতা ও স্ুগ্ম পরিমাপক্ষমতা দেখে সমবেত হিজ্ঞানিমণ্ডলী 
চমৎকৃত হলেন। অধ্যাপক বেলিস, অধ্যাপক ডোনান, অধ্যাপক 
র্যালে, ব্ল্যাকম্যান, ক্লার্ক, ক্লিনটন প্রভৃতি সকলে মিলিতভাবে টাইম্‌স 
পত্রিকায় চিঠি দিয়ে জানালেন যে জগদীশচন্দ্রের আবিষ্কৃত যন্ত্রে 
কার্ধকারিতা তাঁরা প্রত্যক্ষ করেছেন আর যন্ত্রটির গুণাগুণ সম্পর্কে 
জগদীশ যে দাবী করেছেন তার লব্টুকুই সত্য। “নেচার? 
পত্রিকায় এ বিষয়ে সমর্থনকারী মন্তব্যও ছাপা হল। 

এই ঘটনার পর ইংল্যাণ্ডের সাধারণ লোকও জগদীশচজ্দ্রের নামের 
সঙ্গে পরিচিত হয়ে গেল। বিভিন্ন জায়গায় বক্তৃতা দেওয়ার আমন্ত্রণ 


১১২ বিজ্ঞান-পথিরুৎ জগদীশচন্দ্র বসু 


আসতে লাগল ক্রমাগত। ইংল্যাণ্ড ছাড়াও প্যারিসের শারীরবিজ্ঞান 
কংগ্রেসে তিনি আমন্ত্রিত হলেন। এখানেও তিনি তার চৌন্বক- 
ক্রেক্কোগ্রাফের কার্যকারিতা দেখালেন। ইউরোপের নানা দেশের 
বিজ্ঞানী প্যারিসে উপস্থিত ছিলেন । সকলেই মুগ্ধ হলেন। 


প্যাট্রিক গেডিস ও জগদীশের জীবনীগ্রন্থ ৷ 


স্কটল্যাণ্ডের ডাণ্ডী শহরের ইংরাজ প্যাট্রিক গেডিস ছিলেন অধ্যাপক 
ও বিখ্যাত সমাজতত্ববিদ্‌ পণ্ডিত। ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দে প্যারিসে যে প্রদর্শনী 
ও আন্তর্জাতিক কংগ্রেসের অধিবেশন হয় এবং যে কংগ্রেসে স্বামী 
বিবেকানন্দ জগদীশের বক্তৃতা শুনে মুগ্ধ হন, সেই কংগ্রেসে ‘আন্তর্জাতিক 
সংসদের’ ( International Association ) অধিবেশনের অনেক 
দায়িত্ব অধ্যাপক গেডিদের ওপরে ন্যস্ত ছিল। সেই সময়েই 
জগদীশচন্দ্রের সঙ্গে অধ্যাপক গেডিসের পরিচয় এবং এ পরিচয়ও 
করিয়ে দেন নিবেদিতা । নিবেদিতা তখন প্যারিসে অধ্যাপক গেডিসের 
সাহায্যকারিক! হিসেবে আন্তর্জাতিক সংসদের জন্যে কাজ করছিলেন। 
গেডিসের সঙ্গে জগদীশের পরিচয় ক্রমশ প্রবল বন্ধুত্বে পরিণত হল। 

১৯২১ খ্রীষ্টাব্দে প্যাট্রিক গেডিসের লেখা জগদীশজীবনী, An 
Indian Pioneer: Life and Wotk of Sir Jagadis 
Chandra Bose প্রকাশ করলেন ইংল্যাণ্ডের Longmans Green 
& C০. নামের প্রতিষ্ঠান । বইটি নানা দিক থেকে উল্লেখযোগ্য । 
এই প্রথম এই পূর্ণাঙ্গ জীবনীর মারফৎ ইংরাজি ভাষাভিজ্ঞ ইউরোপীয় 
সমাজে জগদীশের বৈজ্ঞানিক কাজের বিবরণ মোটামুটি সঠিকভাবে 
পৌছল। নান! পত্রপত্রিকায় বইটির যথেষ্ট প্রশংসা হল। যদিও 
জগদীশের জীবনের শেষ যোল বছরের ঘটনাবলী এ বইতে 
আলোচনা কর! সম্ভব হয় নি, তবুও এটিই জগদীশের একমাত্র প্রামাণ্য 
ইংরাজি জীবনী ৷ 


বিজ্ঞান মন্দিরের জন্য অর্থ সংগ্রহের চেষ্টা ৷ 
এ প্রসঙ্গও এখানেই আলোচনা করছি, যদিও জগদীশ এই দফায় 


ERECTED BY HIS.PUPILS - 
IN: DEEP APPRECIATION OF- THE LIFE-LONG WORK OF 
SIR JAGADIS CHUNDER BOSE, KT.,F. R.S., 
WHICH WAS BEGUN HERE IN 1884. 
DATED THE 140 APRIL 1930. 


প্রেসিডেন্সী কলেজে ক্ষ দত ফলক 


সপ্তাত বৎসর পৃতির জয়ন্তী উৎসব ॥ বিশিষ্ট বিজ্ঞানী ছান্বৃন্দসহ জগদীশচন্দ্র । বাদিক থেকে ৪ ( দাড়ানো ) 
প্লেহময় দত্ত, সত্যেন বসু, দেবেন্দ্ৰমোহন বসু, নিখিলরঞ্জন সেন, জ্ঞানচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, নগেন্দ্ৰ চন্দ্র নাগ । 
(বসা ) মেঘনাদ সাহা, জগদীশচন্দ্র, জ্ঞানচন্দ্ৰ ঘোষ । 


ৰ 


৷ 


বিজ্ঞান-পথিকৃং জগদীশচন্দ্র বস্তু ১১৩ 


ইংল্যাণ্ডে থাকা কালে ভারতসচিব লর্ড মণ্টেগুর কাছে সরকারী অর্থ 
সাহাযোর কার্যকরী প্রতিশ্রুতি পুরোপুরি আদায় করতে পারেন নি। 
লর্ড মন্টেগু ভারত সরকারকে ( Indian Government ) চিঠি দিয়ে 
জানালেন জগদীশচন্দ্রের বিজ্ঞান মন্দিরে সরকারী সাহায্যদানে তার 
একান্ত ইচ্ছার কথা ; কিন্তু সাহায্য তো বিলেত থেকে আসবে না, 
তা দিতে তবে ভারত সরকারকে। ভারত সরকার অর্থাৎ তদানীন্তন 
বড়সাটের কাউন্সিলের অভিমত ছিল,__যেহেতু এই বিজ্ঞান মন্দরের 
গবেষণার ধার! খুব দুরহ তত্বমূলক, সেজন্যে ভারতের সর্বসাধারণের 
কাজে তা লাগবে না এবং সেজন্যে ভারতের কেন্দ্রীয় সরকারের টাক! 
দেওয়ার কোন প্রয়োজন নেই। কিন্তু ভারতসচিব লর্ড মণ্টেগু সে কথা 
স্বীকার না করে বললেন,--অধ্যাপক বস্তুর তত্বীয় গবেষণা! য| স্বদেশের 
বিজ্ঞানী সমাজে সাগ্রহে আলোচিত হয়, তার আবেদন কোন বিশেষ 
সংকীর্ণস্থানে সীমাবদ্ধ থাকে না আর সেজন্তেই অর্থের জন্যে তাকে 
কেন্দ্রীয় সরকারের মুখাপেক্ষী হতে হয়। লর্ড মণ্টেগুর এই চিঠির 
পরে ভারত সরকার বস্বিজ্ঞান মন্দিরকে বাধিক এক লক্ষ টাকা! 
অনুদান মঞ্জুর করলেন। 

বন্থুবিজ্ঞান মন্দিরে গবেষণা পুরোদমে চলছিল । আরও অর্থের 
প্রয়োজন। সাধারণ মানুষ অর্থ সাহায্যে এগিয়ে এল : সাগ্রহে। 
জগদীশচন্দ্র ১৯১৮ খ্ৰীষ্টাব্দ থেকেই শুরু করেছিলেন টিকিট বিক্রি করে 
বৈজ্ঞানিক বক্তৃত৷ আর পরীক্ষা! দেখান। ধারাবাহিক বক্তৃতা, শোনার 
জন্য টিকিটের দাম ছিল ২৪ টাকা, ১২ টাকা, ৮ টাকা ও ৪ টাকা। 
একটি বক্তৃতার জন্যে দিতে হত ২ টাকা ও ১ টাকা ৷ সে যুগে এ মূল্য 
বেশ বেশি, কিন্তু কখনও একটি টিকিটও পড়ে থাকত না। এভাবে 
অর্থ সংগ্রহ হল কিছু । “আজীবন সদস্ত' পদ স্থষ্টি করে ৫০০ টাক! ও 
২৫০ টাকা হিসেবে দদস্ত টাদা নিয়েও কিছুটা তহবিল বাড়ল। 

জগদীশচন্দ্ৰের ধারাবাহিক বক্তৃতাগুলির মধ্যে বিখ্যাত হল,_ Life 
Unvoiced, Invisible Light, Universal Sensitiveness 


জগদীশচন্দ্র-৮ 


55৪ বিজ্ঞান-পথিকক জগদীশচন্দ্র বই 


of :Matter, Photo Dynamics, Electric Response of 
Plants, ইত্যাদি৷ 

বোম্বাইতে ও জম্মু শহরে এরকম বক্তৃতা দিয়ে তিনি কিছু অর্থ 
সংগ্রহ করলেন। বোম্বাইতে Invisible Light শীর্ষক বক্তৃতা 
দিলেন রয়্যাল অপেরা হাউসে; সংগ্রহ হল প্রায় পঞ্চাশ হাজীর টাঁকী। 
১৯১৮ পর্যন্ত দানের একটি হিলাব জগদীশচন্দ্র প্রকাশ করেছেন £ 
শিল্পপতি বোনমানজি, ১ লক্ষ টাকা) মুলরাজ খাটাউ, ১২ হাজার 
২২১ টাকা মহারাজা মণীন্দৰচন্দ্ৰ নন্দী, ২ লক্ষ টাকা; মহারাজা 
গায়কোরাড়, বাধিক ৬২৫০ টাকা, ইত্যাদি । 

এই সময়ে (১৯২০ খ্ৰীষ্টাব্দের পরে )- “বাংলার মুখ্যসচিব মিঃ পি. 
লি. লায়ন তার অবসর গ্রহণের মুখে আচার্ধদেবের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। 
এই ছুধ্ষ ইংরেজ সিভিলিয়ানটি ছিলেন সে যুগের ত্রাসবিশেষ। তিনি 
আচার্ধদেবের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে বলেন যে, তিনি নিজের চাকরির 
খাতিরে বাংলাদেশের অনেক ক্ষতি করেছেন । সেজন্য তিনি অনুতপ্ত । 
ভাই তিনি ক্ষমত৷ থেকে বিদায় নেবার পুর্বে বন্থুবিজ্ঞান মন্দিরের 
কিছুটা উপকার করে আংশিকভাবে নিজের কৃতকর্মের প্রায়শ্চিত্ত 
করবার অভিপ্রায় জানান। সেই সময় বন্থুবিজ্ঞীন মন্দিরের লনের 
উত্তরদিকে প্রকাণ্ড একটি বস্তি ছিল। আচাৰ্য জগদীশচন্দ্র মিঃ লীয়নকে 
বলেন যে, বসুবিজ্ঞান মন্দিরের সম্প্রদারণের জন্যে এই বস্তির 
জমিটা তীর প্রয়োজন এবং মিঃ লায়ন যদি এই জঙিটা বস্থৃবিজ্ঞান 
মন্দিরকে পাইয়ে দিতে পারেন তাঁহলে খুব ভাল হয় । বাস্তবিকূপক্ষৈ 
মি: লায়ন অবসর গ্রহণের আগেই আচাধদেবের এই মনোবীগ্া পূর্ণ 
করেছিলেন। তিনি সরকারী খরচে বস্তির জমিটা অধিকার করে ত| থেকে 
প্রায় সাড়ে তিন বিঘা! জমি দান করে গিয়েছিলেন বন্থুবিজ্ঞান মন্দিরকে 
(শ্রীঅবনীনাথ মিত্রের “আচার্য জগদীশচন্দ্র ও বস্থবিজ্ঞান মন্দির” 
পুস্তকের উদ্ধতি)। ১৯২২ শ্রীষ্টান্দে শেঠ যমুনালাল বাজাজ 
জগদীশচন্দ্ৰকে লিখেছেন,-_“.-.আমি আনন্দিত যে পরিচালক সমিতি 
দাজিলিং এবং Abbey Home ও স্তাংটামের বাড়ি এবং জমি 


বিজ্ঞান-পথিরুৎ জগদীশচন্দ্র বস্তু _ ১১৫ 


অধিগ্রহণের প্রস্তাব অন্থমোদন করিয়াছেন। দাঁঞিলিংএর জমি 
অধিগ্রহণের ia যে অর্থ প্রয়োজন তাহার বাকি দশ 2 
পাঠাইতেছি।--- 

সরকারী সাহায্য, বাধিক এক লক্ষ টাকার অনুদান হঠাৎ 
১৯৩১-৩২ খ্রীষ্টাব্দে কমিয়ে দেওয়া হয় । 


১৯২১ খ্ৰীষ্টাব্দ থেকে ১৯২৮ খ্ৰীষ্টাব্দ ; সপ্ততিতম জয়ন্তী ॥ 

বস্তুত ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দে ইংল্যাণ্ড ও জার্মানীতে বৈজ্ঞানিক মিশন শেষ 
করে দেশে ফিরে আনবার পর থেকে জগদীশের কাজের মাত্রা যথেষ্ট 
বেড়ে গেল। নিজের গবেষণা, বিজ্ঞান মন্দিরের অল্প সংখ্যায় হলেও যে 
কটি ছাত্র ছিল তাদের পরিচালনা, বিজ্ঞান-মন্দিরের মুখপত্র, The 
Transactions of the Bose Research Institute-এর সম্পাদন, 
ইত্যাদি । ১৯২৩ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হল Physiology of the 
Ascent of Sapl ১৯১৬ খ্ৰীষ্টাব্দ Nervous Mechanism 
in Plants বইটি রবীন্দ্রনাথকে উৎনগাঁকৃত হয়ে প্রকাশিত হয়। এ 
সময়েই প্রকাশিত হয় জগদীশের Comparative Electrophysio- 
105 নামের বইয়ের ফরাসী অনুবাদ । 

বন্থৃবিজ্ঞান মন্দির পরিচালনার কাজে যথেষ্ট সময় ও চিন্তা ব্যয় 
করতে হত তাকে । তবুও দেশের নানা বিশ্ববিদ্যালয়ে বা সামাজিক 
প্রতিষ্ঠানে যখনই তাকে আহ্বান করা হয়েছে তখনই সম্ভব হলে 
জগদীশ সেখানে গিয়েছেন। রবীন্দ্রনাথ তাকে বিশ্বভারতীর ভাইস 
প্রেসিডেন্ট করেছেন। পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ে (১৯২৪ ) ও কাশী হিন্দু 
বিশ্ববিদ্যালয়ে (১৯২৫) সমাবর্তন ভাষণ দিয়েছেন। কলকাত৷ 
বিশ্ববিষ্ঠালয়ের ভাইস চ্যান্সেলারের পদ গ্রহণ করবার জন্য তাকে বলা 
' হয় কিন্ত তিনি রাজি হন নি। 

বিদেশেও তাকে প্রকৃত সম্মান দেওয়া শুরু হয়। জীর্মানীতে 
১৯২৫ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয় Menschen und Menschenwerke 
নামের সুবৃহৎ বিশ্বকোষ ইংরাজি, ফরালী ও জার্মান এই তিন 
ভাষীয়। এই বিশ্বকোঁষে জগদীশের কাজের আনুপুবিক বিবরণ দেওয়া 


১১৬ বিজ্ঞান-পথিক্‌ৎ জগদীশচন্দ্র বহু 


হয়। মস্কো বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক টিমিরিয়াজেভ The History 
of Our Time নামের বইতে জগদীশের গবেষণা সম্বন্ধে আলোচনা 
করেন। 

১৯২২ খ্রীষ্টাব্দে লীগ অব নেশন্স্‌ “আন্তর্জাতিক ইনটেলেকচুয়াল 
কো-অপারেখন কমিটি’ নামে একটি সংস্থা গড়েন, উদ্দেশ্য--পৃথিবীর 
বিভিন্ন দেশের মধ্যে সাংস্কৃতিক সম্পর্ক গড়ে তোল! । এই কমিটিতে 
পৃথিবীর বিশিষ্ট চিন্তাবিদ্‌ সাহিত্যিক শিল্পী ইত্যাদিকে একত্র করা হয়। 
জগদীণকে এই কমিটিতে সসন্মানে সদক্যপদে বরণ করা হয়। বস্তুত 
১৯২৫ খ্রীষ্টাব্দে এই কমিটির সদস্য হিসাবে জগদীশ সণ্তমবারের 
ইউরোপ যাত্রার আহ্বান পেলেও তখন যাওয়া সম্ভব হল না, গেলেন 
১৯২৬ খ্রীষ্টাব্দে । প্রথমে লগ্ুন,_লগুন বিশ্ববিদ্যালয়, কেম্ত্রিজ 
বিশ্ববিদ্যালয়, অক্সফোর্ডে ব্রিটিশ আযাসোপিয়েশন, লণ্ডনে রয্যাল 
সোসাইটি অব মেডিসিন, সর্বত্রই সফল বক্তৃতা দিলেন। ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী 
বলডুইনের সঙ্গে তার দীর্ঘ আলোচনা হল নান! বিষয়ে। 

এ সময়ে বহু খ্যাতনাম! বিজ্ঞানী, ব্ৰিটিশ মন্ত্রিসভার সদস্যা, 
সংবাদপত্র সম্পাদক, সকলে মিলে ভারত সরকারের কাছে একটি 
মেমোরাগ্ডাম বা স্মারকলিপি দেন। স্মারকলিপিতে বন্থৃবিজ্ঞান 
মন্দিরকে অর্থ সাহায্য দেবার অনুরোধ করা হয়। লর্ড ব্যালে, স্তার 
অলিভার লজ, রয়্যাল সোসাইটির সভাপতি স্যার চার্লম্‌ শেরিংটন 
প্রভৃতি সকলে এতে স্বাক্ষর দেন। 

লণ্ডন ছেড়ে প্যারিসে এসে সরবেঁ। বিশ্ববিদ্যালয়ে ও ন্যাচারাল হিষ্টি 
মিউজিয়ামে জগদীশ বক্তৃতা দিলেন, বক্তৃতা দিলেন ব্ৰাসেল্স 
বিশ্ববিদ্যালয়ে, বেলজিয়মের রাজ লিওপোল্ডের সাদর আহ্ব'নে। লীগ 
অব নেশনস্-এর ইন্টেলেকচুয়াল কো-মপারেশন কমিটির সভায় যোগ 
দিলেন অন্যতম সদস্য হিসাবে। 

এ সময়েই তিনি জেনিভা বিশ্ববিদ্যালয়ে বক্তৃতাকালে আইনষ্টাইন 
ও বিখ্যাত পদার্থতাত্বিক অধ্যাপক লোরেনংসের সঙ্গে পরিচিত.হলেন। 
দুজনেই জগদীশের গুণমুগ্ধ। আইনষ্টাইন বলেছিলেন,_“জগদীশচন্দ্র 


বিজ্ঞান-পথিকুৎ্ জগদীশচন্দ্র বহু ১১৭ 


পৃথিবীকে যে সব অমূল্য তত্ব উপহার দিয়েছেন, ভার প্রত্যেকটির জন্য 
ভিন্ন ভিন্ন বিজয়স্তম্ভ স্থাপন করা উচিত ৷” পরের বছর ১৯২৭ খ্রীষ্টাব্দে 
জগদীশ আবার ইউরোপে গেলেন এ ইন্টেলেকচুয়াল কো-অপারেশন 
কমিটির বাৎসরিক অধিবেশনে যোগ দিতে। এ সময়ে প্যারিসে 
রমণ রলার অতিথি হলেন তারা রলা?রই আমন্ত্রণে । 

রলীর দিনপঞ্জী ঃ (৯ই জুলাই, ১৯২৭) “তিন-চার ঘন্টা ধরে 
নিরবচ্ছিন্নভাবে এই মানুষটি যে প্রাণশক্তি, বুদ্ধিমত্তা, উত্তাপ ছড়ালেন, 
তার একট! ধারণা দিই! মানুষটি ছোটখাট, বুদ্ধিদীপ্ত ছুই চোখ, 
কালো ভুরু, রূপোলী চুল; একটু সেমিটিক রক্ত-মেশা ভূমধ্যসাগরাঞ্চলের 
মানুষের মত রোদে পোড়া গায়ের রং, ছোটখাট ছুটি শুকনো! হাতের 
( প্রতিভাবানের হাত) নখ ছোট করে কাটা, বয়সের তুলনায় এক 
অবিশ্বাস্য (আমার সমান, বা আমার চেয়েও উচ্চস্তরের ) তারুণ্য এবং 
বলার, চিন্তা করার, বেঁচে থাকার এক আনন্দ--আমাকে মনে পড়িয়ে 
দেয় গৌরবময় আবিষ্কারের ঠিক পরেকার (১৯১৫) আইনষ্রাইনকে ৷” 
(শ্রী অবস্তী কুমার সাম্ঠালের অনুবাদ )। রম! রলী৷ জগদীশচন্দ্রকে 
উপহার দিলেন একখণ্ড “জী ক্রিস্তফ”। পরে যখন এ বছরেই (১৯২৭) 
জগদীশের Plant Autographs and their Revelations নামের 
বই ছাপা হল, তার একখণ্ড জগদীশ দিলেন রল কে । 

ফরাসী দেশ থেকে তিনি ইংল্যাণ্ডে এলেন। বার্ণার্ড শ'য়ের সঙ্গে 
এ সময়ে যথেষ্ট আলাপ হল। পরে স্বাস্থ্যভঙ্গের জন্যে আবার জেনিভায় 
গেলেন কিছুদিনের বিশ্রাম উপলক্ষ্যে । 

দেশে ফিরে কর্মচাঞ্চল্য কিছুমাত্র কমল না। বিজ্ঞান মন্দিরের 
ধারাবাহিক গবেষণার বিষয়ে বিভিন্ন জায়গায় বক্তৃতা দিতে হত তাকে। 
১৯২৮ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হল Motor Mechanism of Plant 
এ বইটিও স্বদেশে ও বিদেশে বিশেষ সমাদৃত হল । এ বছর তিনি 
আবার ইউরোপে গেলেন,_এবারে বিশেষ করে ভিয়েনা ও মিউনিখ 
বিশ্ববিদ্যালয়ে আমন্ত্রণ ছিল। ভিয়েনা বিশ্ববিদ্যালয়ের রেক্টর অধ্যাপক 
মোলিশ (Han 70011501 ) ছিলেন জগদীশের বিশেষ গুণগ্ৰাহী । 


১১৮ বিজ্ঞান-পথিকুৎ জগদীশচন্দ্র বসু 


তীর তখন প্রায় একাত্তর বছর বয়স, জগদীশের সত্তর ছুই ছুই। কিন্তু 
তা হলে কি হয়, মোলিশ আগ্রহ প্রকাশ করলেন ভারতে এসে 
বন্থুবিজ্ঞান মন্দিরে জগদীশের সঙ্গে একত্রে কাজ করবার জন্মে৷ 
জগদীশও বিশেষ উৎসাহ দিয়ে লিখলেন, একাত্তর বছর বয়স এমন 
কিছুই নয়, চলে আন্ুন। মোলিশ এসেছিলেন। 

১৯২৮ খ্ৰীষ্টাৰোর ৩০শে নভেম্বর জগদীশের সত্তর বছর পূর্ণ হল। 
দেশবাসীর একান্ত উৎসাহে পরদিন ১ল! ডিসেম্বর তারিখে খুব 
জাকজমক করে তার সন্তরপৃতির উৎসব হল বন্থুবিজ্ঞান মন্দিরে । 
রবীন্দ্রনাথ ছিলেন প্রধান উদ্তোক্তা। পৃথিবীর সমস্ত বিছজ্জন-মহল 
থেকে অসংখ্য অভিনন্দন বার্তা এমে পৌছল। 

রবীন্দ্রনাথ এই উপলক্ষ্যে যে কবিতাটি লিখেছিলেন তা “বনবাণী” 
নামের কাব্যগ্রন্থের দ্বিতীয় কবিতা, ‘জগদীশচন্দ্ৰ,- “ব্ৰীযুক্ত 
জগদীশচন্দ্র বসু প্রিয়করকমলে-_ 

“বন্ধু”, যেদিন ধরণী ছিল ব্যথাহীন বাণীহীন মরু, 
প্রাণের আনন্দ নিয়ে, শঙ্ক! নিয়ে, দুঃখ নিয়ে, তরু 
দেখ! দিল দারুণ নির্ভনে 1.৮ 
‘হে তপস্বী, তুমি একমনা 
নিঃশব্দেরে বাক্য দিলে; অরণ্যের অন্তরবেদন| 
শুনেছ একান্তে বসি__» ইত্যাঁদি। 

জন্মজয়ন্তী অনুষ্ঠানে অধ্যাপক মোলিশ উপস্থিত ছিলেন। তিনি 
ব্ললেন_-“পাশ্চাত্যের প্রতিনিধিরূপে আমি আপনাকে আস্তরিক 
অভিনন্দন জানাচ্ছি। আমার সৌভাগ্য, প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের মধ্যে 
মানসিক সহযোগিতার বন্ধন সুদৃঢ় করবার জন্যে পশ্চিমজগৎ থেকে 
আমিই প্রথমে এই বিজ্ঞানমন্দিরে উপস্থিত হয়েছি !” 

রম! রল। এই উপলক্ষ্যে চিঠি দিলেন,--“আপনার সপ্ততিতম 
জন্মজয়ন্তী উৎসবের জন্য যার! উৎসাহে উদ্যোগ করেছেন, আমি নিজেকে 
সেই দলে অস্তভুক্ত করতে চাই। আমার নিজের তরফ এবং ফরামী 
দেশের আপনার সমস্ত বন্ধুবর্গের পক্ষ থেকে আপনাকে শ্রদ্ধা জানাচ্ছি + 
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আপনার বৈজ্ঞানিক প্রতিভার বিচার করবেন আমার চেয়ে 

যোগ্যতর ব্যক্তিরা। আমি অভিনন্দন জানাচ্ছি সেই সত্যদ্ৰ্ট৷ 

তপস্বীকে যিনি তার কবিদৃষ্টি দিয়ে বৃক্ষ-বন্ধল ও পাষাণের আড়ালে 

লুকিয়ে থাকা! প্রাণকণিকাঁর সন্ধান পেয়েছেন। :'আমি আপনার মধ্যে 
দেখেছি এক অজান! মহাদেশের সফল অভিযাত্রীকে ৷--- 

বিখ্যাত পদার্থতাত্বিক সোমারফেল্ড্‌ লিখে পাঠালেন, -"আমার 
আন্তরিক অভিনন্দন ও গুভেচ্ছা গ্রহণ করুন| রবীন্দ্রনাথ যেমন 
ভারতীয় ললিতকলার প্রবীণতম প্রতিনিধি, প্রসার্ধমান ভারতীয় 
বিজ্ঞানে আপনার তেমনই পরিচয় । আপনিই ভারতবর্ষে বহু শাখা 
সমন্বিত আধুনিক বিজ্ঞানের উদ্বোধন করেছেন এবং তার অনুশীরনে 
নবীনতর ভারতীয়গণকে দীক্ষিত করেছেন। খুবই আনন্দের কথা৷ 
বর্তমানে ভারতবর্ষে ধার! পদার্থবিদ্‌ হিসেবে খ্যাতিলাভ করেছেন তাঁদের 
অধিকাংশই আপনার শিষ্য ৷” 

বিদেশে জগদীশের কাজ সম্পৰ্কে অপপ্রচারও খুব রুম হয়নি এ 
১৯২১ থেকে ১৯২৮-২৯ গ্ৰীষ্টাব্দের মধ্যে ! আজ সে সম্বন্ধে বিচার 
করতে বসলে অধিকাংশ ক্ষেত্ৰেই চোখে পড়রে য়ে, জীতিবিদ্বে 
গৌড়ামী ও অজ্ঞানতাই ছিল নে সবের মূলে । 

এ বিষয়ে কিছু কিছু লেখা হয়েছে ; যেমন, দিবাকর সেন লিখেছেন 
ভার “আক্রান্ত জগদীশচন্দ্র” প্রবন্ধে (“নানা চোখে খাধি-বিজ্ঞানী 
জগদীশচন্দ্র, পু থিপত্র, ১৯৮৩ )। 

আমরা দু’ একটি উদাহরণ দিতে পারি । 

জগদীশের “ফাইটোগ্রাফ' ( Plant 51569812018) নামের যন্ত্রে 
কথা৷ আগেই বলেছি। বনষাড়াল গাছের পাতার স্বতঃস্পন্দন-লিপি 
এওঁ যন্ত্রে রেকর্ড করে তিনি দেখিয়েছিলেন য়ে সেই সাড়ালিপি প্রাণীর 
হৃদ্যন্ত্ের স্পন্দনের লাড়ালিপির সমশ্রেণীর । বিষয়টি নিয়ে অপপ্রচার 
গুরু হয়েছিল, _জর্গদীশচন্দ্র নাকি গাছের হ্ৃদ্পিড আবিষ্কার করেছেন! 
Westminster Gazette পত্রিকায় লেখা হল (৩০শে জুন, ১৯২৬) 
«Heart Beats of Plants”! জগদীশচন্দ্র নাকি দেখিয়েছেন’ 
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গাছ-_"]%[ 076 emotional than human beings. The 
Plant spoke and wrote its life’s history with the 
leaves”—ইত্যাদি ৷ Daily News নামের কাগজে (২৬শে মে, ১৯২৭) 
বা'র হল; জগদীশচন্দ্র নাকি The Plant Psychologist ; 
Oচঃerver লিখল,--জগদীশচন্দ্ৰ মাপছেন The Personality of 
Plants! বলা বাহুল্য, এসবই জগদীশ সম্বন্ধে উদ্দেশ্যমূলক 
অপপ্রচার। অধ্যাপক মোলিশ বিরক্ত হয়ে ১৯২৮ খ্রীষ্টাব্দে Nature 
পত্রিকায় লিখলেন,_-তিনি বহু বছর ধরে জগদীশচন্দ্রের প্রায় সমস্ত 
উদ্ভিদতাত্বিক গবেষণা সম্পর্কেই ওয়াকিবহাল। জগদীশচন্দ্রে 
উদ্ভিদতাত্বিক গবেষণা নিঃসন্দেহে ,আধুনিক বিজ্ঞানের নতুন পথের 
নির্দেশক । 

জগদীশচন্দ্রের কাজের প্রকৃত মূল্যায়ন বিদেশী বিজ্ঞানীরাও এখনও 
পর্যন্ত করে উঠতে পারেন নি। Tompkins ও Bird নামের ছুই 
তথাকথিত বিজ্ঞানী The Secret Life of Plants নামে একটি বই 
লিখেছেন। তাতে যথেষ্ট অবৈজ্ঞানিক তথ্য জগদীশচন্দ্রের নামে চালান 
হয়েছে। বইটি সর্বতোভাবে নিন্দনীয় । 


১৯২৯ থেকে শেষের কয়েকটি বছর ৷ 

এসময়ে জগদীশের গবেষণাফলগুলি Growth and Tropic 
Movements of Plants নামের বইতে প্রকাশিত হল। ২৯২৯ 
ষ্টান্দের মাঝামাঝি, সেই পরিণত বয়সেও জগদীশ আবার লণ্ডনে 
এলেন। বস্তুত এটি ছিল তার দশম বৈজ্ঞানিক মিশন। অবশ্য এটিই 
শেষ নয়, শেষবারের জন্য তিনি আবার ইউরোপ যান ১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দে । 

১৯২৯ শ্রীষ্টান্বের মিশনে তিনি ইণ্ডিয়া অফিসে সমবেত 
বৈজ্ঞানিকদের সামনে উদ্ভিদের নির্বাক জীবনের অভিব্যক্তি বিষয়ে 
বক্তৃতা দিলেন। তখনকার ভারতসচিব ওয়েজউড বেন উচ্ছৃসিত 
ভাষায় জগদীশকে অভিনন্দিত করলেন। বিভিন্ন পত্র-পত্রিকার বিরুদ্ধ 
মনোভাব এর পরে কমতে থাকে । ১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দের মিশনে জেনিভায় 
ইনটেলেকুচয়াল কোঅপারেশন সমিতির অধিবেশনে তিনি পরিচিত হন 
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মাদাম ক্যুরির সঙ্গে । এরপর জীবনের শেষের কয়েকটি বছর তিনি মোটামুটি 
কাজকর্ম কমিয়ে দিলেন। ১৯৩১ খ্রীষ্টাব্দের ১৪ই এপ্রিল জগদীশকে 
নাগরিক সম্বর্ধনা দেওয়া হল কলকাতা পৌরপ্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে । 

ওঁ বছরই রবীন্দ্রনাথের সত্তর বছর বয়স পূর্ণ হল। সেই উৎসবের 
আহ্বায়ক ছিলেন জগদীশচন্দ্র । এই উপলক্ষে প্রকাশিত হল Te 
Golden Book of Tagore,-—প্রধান উদ্যোক্ত। জগদীশচন্দ্র | 

এই সময়েই জগদীশ মানপিক গভীর উদ্বেগের মধ্যে পড়লেন 
কারণ হঠাৎ ভারত সরকার তাদের বাধিক অনুদান একলক্ষ টাকা থেকে 
কমিয়ে ৫৩ হাজার টাকা করে দিলেন। বন্থু বিজ্ঞান মন্দিরকে যথেষ্ট 
কষ্ট ও ব্যয়সংকৌচের মধ্যে কাটাতে হল। অবশ্য জগদীশ-চরিত্রের 
অপূৰ্ব শৃঙ্খলা নৈপুণ্যে বিজ্ঞানমন্দির এ আঘাতও কাটিয়ে ওঠে। 

শেষের প্রায় চার বছর তার শরীর ভাল যাচ্ছিল না! বহুমূত্ৰ ও 
রক্তচাপবৃদ্ধি নিত্যসঙ্গী হয়ে দাড়াল । স্বাস্থ্যের জন্য বিশ্রাম নিতে 
কখনও দার্জিলিং এ 'মায়াপুরী' নামের বাড়িতে (বিজ্ঞান মন্দিরের জন্যই 
এ বাড়ি দান হিসাবে পাওয়া গিয়েছিল), কখনও ফলতায়,_কখনও 
শিজ্‌বাড়িয়ার বাংলোয় (যা সরকার তার কাজের জন্য ছেড়ে দিয়ে- 
ছিলেন) আবার কখনও বা গিরিডিতে কিছুকাল করে কাটাতেন। 
১৯৩৭ খ্রীষ্টাব্দে ২রা নভেম্বর জগদীশ ও অবল! গিরিডিতে যে আত্মীয়ের 
বাড়ি উঠতেন, সেখানকার উদ্দেশ্যে যাত্রা করলেন। সঙ্গে বস্ুবিজ্ঞান 
মন্দিরের সেক্রেটারি গ্রীঅবনীনাথ মিত্র। কিছু কাজ অবশ্য সঙ্গে থাকত। 
The transactions of the Bose Research Institute নামের 
পত্রিকার শেষ গ্রফটিও নিজে দেখে পাঠিয়ে দিলেন কলকাতায়। এদিকে 
কলকাতাও তখন তৈরি হচ্ছে মাত্র কয়েকদিন পরে ৩০শে নভেম্বর তারিখে 
জগদীশচন্দ্রের অলীতিপৃতির উৎসবের জন্তে। এমন সময়ে কলকাতায় খবর 
এল জগদীশচন্দ্র ২৩শে নভেম্বর গিরিডিতে দেহত্যাগ করেছেন! 

মর্মান্তিক সংবাদ আগুনের মত ছড়িয়ে পড়ল দেশের সবত্র। 
'গিরিডি থেকে মরদেহ কলকাতায় নিয়ে আসা হল। বিশাল, শোকস্তব্ধ 
।শোভাযাত্ৰার যাত্রাশেষে শেষকৃত্য সমাধা হল । 


॥১৪॥ 
_ সাহিত্যিক জগদীশচন্দ্র ৷ 


‘প্রবাসী’-সম্পাদক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় লিখেছেন, “আমার 
যতদুর মনে পড়ে তিনি ইংল্যাণ্ড হইতে ফিরিয়া প্রথমে সঞ্জীবনী 
পত্রিকায় একটি বাংলা প্রবন্ধ লেখেন। উহাতে ফসেট পরিবারে 
তিনি যে আদর ও গ্রীতি পাইয়াছিলেন তাহার উল্লেখ আছে।৮ 
(প্রদীপ, মাঘ ১৩০৪)। 

প্রথমে নামানন্দবাবু ‘দাসী’ নামের পত্রিকা! সম্পাদন! করতেন । 
১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দে এ পত্রিকায় জগদীশচন্দ্ৰের ছুটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। 
“ভাগিরঘীর উৎস সন্ধানে তাদের অন্যতম | 

জগদীশচন্দ্ৰের রচনা সংকলন “অব্যক্ত (১৯৫৮ সংস্করণ ) পুস্তকের 
গ্ৰন্থপ্নিচয়’ ্রলঙ্গে শ্রীপুলিন বিহারী সেন জগদীশচন্দ্র বাংলা রচনার 
কালানুক্ৰমিক সুচী দিয়েছেন. ৷ 

এ গ্রন্থের যে ‘কথারন্ত” অংশ জগদীশচন্দ্র রচনা করে গেছেন, 
সেটুকু সম্পূৰ্ণ তুলে ধরবার লোভ সংবরণ করা গেল না ঃ 

“ভিতর ও বাহিরের উত্তেজনায় জীব কখনও কলরব কখনও 
আর্তনাদ করিয়া থাকে। মানুষ মাতৃক্রোড়ে যে ভাষা| শিক্ষা! করে 
সে ভাষাতেই দে আপনার সুখ-দুঃখ জ্ঞাপন করে। প্রায় ত্রিশ বৎসর 
পূৰ্বে আমার বৈজ্ঞানিক ও অন্যান্য কয়েকটি প্রবন্ধ মাতৃভাষাতেই লিখিত 
হইয়াছিল। তাহার পর বিদ্যুৎ-তরঙ্গ ও জীবন সম্বন্ধে অনুসন্ধান আরম্ভ 
করিয়াছিলাম এবং সেই উপলক্ষ্যে বিবিধ মামলা-মৌকদ্দমায় জড়িত 
হইয়াছি। এ বিষয়ের আদালত বিদেশে, সেখানে বাদ-প্রতিবাদ- 
কেবল ইয়োরোপীয় ভাষাতেই গৃহীত হইয়৷ থাকে। এদেশেও প্ৰিভি- 
কাউন্সিলের রায় ন! পাওয়া পর্যন্ত কোনো! মোকদ্দমার চূড়ান্ত নিষ্পত্তি 
হয় না। 

জাতীয় জীবনের পক্ষে ইহা অপেক্ষা, অপমান আর কি হইতে পারে? 

প্রতিকারের জন্য এদেশে বৈজ্ঞানিক আদালত স্থাপনের চেষ্টা 
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করিয়াছি। ফল হয়তো এ জীবনে দ্েখিব-না; প্রতিষ্ঠিত বিজ্ঞান মন্দিরের 
ভবিষ্যৎ বিধাতার হস্তে । 

বন্ধুবর্গের অনুরোধে বিক্ষিপ্ত প্রবন্ধগুলি পুস্তকাকারে মুদ্রিত 
করিলাম। চতুরিক ব্যাঁপিয়া যে অব্যক্ত জীবন প্রনারিত, তাহার দু 
একটি কাহিনী বৰ্ণিত হইল। ইহার মধ্যে কয়েকটি লেখ! মুকুল, দাসী, 
প্রবাসী, সাহিত্য এবং ভারতবর্ষে প্রকাশিত হইয়াছিল।” ( ১ল৷ 
বৈশাখ, ১৩২৮.) সুতরাং বাংলা ভাষায় লেখার প্রেরণা যে জাতীয়তা- 
বোধ থেকে এসেছিল তা বেশ বোঝা যায়। 

রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় লিখেছেন, শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্ৰনাথ সরকার 
ও আমি ভীহারই ( জগদীশচন্দ্রের ) উৎসাহে শিশুদের জন্য মুকুল নামক 
সচিত্র মাসিক পত্র প্রকাশের উদ্যোগ করি। অল্পদিন হইল তিনি এক 
পত্রে মুকুলের উন্নতিকল্পে আমায় কয়েকটি কথা লিখিয়াছিলেন 1” 
জগদীশ ও অবলা! দুজনেই মুকুলের জন্য বিভিন্ন প্রবন্ধ লিখেছিলেন। 
পরে তা সংগৃহীত হয়ে প্রবন্ধাবলী' নামে গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছিল। 

শুধুমাত্র এ প্রবন্ধাবলীই নয়, জগদীশচন্দ্ৰের সাহিত্য-কৃতিতের সাক্ষী 
রূপে তার পত্রাবলীকেও গণ্য করা উচিত। রবীন্দ্রনাথকে লেখা তার 
চিঠিগুলিতে একান্ত সহজ সরল অন্তরঙ্গ একটি রচনীতঙ্গী দেখা যায় যা 
গগ্চলেখক মাত্রেরই আকাভিক্ত । 

‘অব্যক্ত’ গ্রন্থের বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধগুলি বাংলাভাষায় বিজ্ঞান বিষয়ে 
রচনার অন্যতম শ্রেষ্ঠ উদাহরণ। এখানে রামেন্দ্রছন্দর ত্ৰিবেদী ছাড়া 
আর তীর কোনও প্রতিদন্দী নেই। 

“আকাশ স্পন্দন ও আকাশ-সম্ভব জগৎ” নামের প্রবন্ধ থেকে 
কিছুটা! উদ্ধৃত করছি £ “মনে করো, অন্ধকার গৃহে অদৃশ্য শক্তিবলে 
বায়ু বারবার আহত হইতেছে। কিছুই দেখা যাইতেছে না, কেবল 
নিস্তব্ধতা ভেদ করিয়া গভীর ধ্বনি কৰ্ণে প্রবেশ করিতেছে । কম্পন- 
সংখ্যা, যতই বর্ধিত করা যাইবে, স্থর ততই উচ্চ হইতে উচ্চতর সপ্তম 
উঠিবে। অবশেষে সহস! কর্ণবিদারী সুর থামিয়| নিস্তব্ধতায় পরিণত 
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হইবে। ইহার পর লক্ষ লক্ষ তরঙ্গ কৰ্ণে আঘাত করিলেও আমরা 
তাহার কিছুই জানিতে পারিব না । 

এক্ষণে বিদ্যুদ্বলে আকাশে তরঙ্গ উৎপন্ন করা যাউক ; লক্ষাধিক 
তরঙ্গ প্রত্যিহূর্তে চতুৰ্দিকে ধাবিত হইবে । আমরা এই তরজান্দোলিত 
সাগরে নিমজ্জিত হইয়াও অক্ষুণ্ণ থাকিব। সুর ক্রমে উচ্চে উথিত 
হইতে থাকুক। প্রতি সেকেণ্ডে যখন কোটি কোটি তরঙ্গ উৎপন্ন হইবে, 
তখন অকম্মাৎ নিদ্ৰিত ইন্দ্ৰিয় জাগরিত হইয়া উঠিবে, শরীর উত্তাপ 
অন্লভব করিবে। সুর আরও উ্থিত হইলে যখন অধিকতর সংখ্যক 
তরঙ্গ উৎপন্ন হইবে, তখন অন্ধকার ভেদ করিয়া রক্তিম আলোক-রেখা 
'দেখা যাইবে। কম্পন সংখ্যার আরও বৃদ্ধি হউক-_ক্রমে ক্রমে গীত, 
হরিৎ, নীল আলোকে গৃহ পূর্ণ হইবে। ইহার পর স্থর আরও উচ্চে 
উঠিলে চক্ষু পরাস্ত হইবে, আলোকরাশি পুনরায় অদৃশ্য হইয়া যাইবে। 
ইহার পর অগণিত স্পন্দনে আকাশ স্পন্দিত হইলেও আমরা কোনো. 
ইন্দরিয়ের দ্বারা তাহ! অনুভব করিতে পারিবে না । 

তবে তো আমরা এই সমুদ্রে একেবারে দিশাহারা! আমরা বধির 
ও অন্ধ! কি দেখিতে পাই, কি শুনিতে পাই? কিছুই নয়! দুই 
একখানা ভগ্ন দিক্দর্শনশলাকা লইয়া আমরা মহাসমুদ্রে যাত্রা 
করিয়াছি।” 

“ভাগিরথীর উৎস সন্ধানে” জগদীশচন্দ্র অন্যতম রচন|। বারিবিন্দু 
সাগরে পতিত হয়, আবার সাগর থেকে বাষ্প হয়ে অবশেষে গিরিশৃঙ্গে 
এসে জমা হয়,_সেই জলই আবার নদীস্রোত হয়ে সাগরের দিকে 
যাত্রা করে। জলের এই চক্রবৎ পথপরিক্রম! বৈজ্ঞানিক সত্য। 
কিন্ত এই সত্যের মধ্যে জীবনচক্রের উপমা খুজে পেলেন জগদীশচন্দ্র । 
অদ্ভুত রচনাশৈলী !--“সহস| শত শত শঙ্খনাদ একত্রে কর্ণরন্ে প্রবেশ 
করিল। অর্ধোশ্মীলিত নেত্ৰে দেখিলাম__সমগ্র পর্বত ও বনস্থলীতে 
পুজার আয়োজন হইয়াছে । জলপ্রপাতগুলি যেন সুবৃহৎ কমগুলুমুখ 
হইতে পতিত হইতেছে ; সেই সঙ্গে পারিজাত বৃক্ষদকল স্বতঃ পুষ্পবর্ষণ 
করিতেছে। দুরে দিক আলোড়ন করিরা শত্খধ্বনির ন্যায় গভীর ধ্বনি 
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উঠিতেছে। ইহা শঙ্খধবনি, কি পতনশীল তুষার-পৰ্বতের বজনিনাদ 
স্থির করিতে পারিলাম ন| । 

‘ কতক্ষণ পরে সন্মুখে দৃষ্টিপাত করিয়া যাহ! দেখিলাম তাহাতে হৃদয় 
উচ্ছুপিত ও দেহ পুলকিত হইয়া উঠিল। এতক্ষণ যে কুম্বটিক| 
নন্দাদেবী ও ত্ৰিশূল আচ্ছন্ন করিয়াছিল তাহা উধ্বে উত্থিত হইয়। 
শৃন্মার্গ আশ্রয় করিয়াছে। নন্দাদেবীর শিরোপরি এক অতি বৃহৎ 
ভাম্বর জ্যোতিঃ বিরাজ করিতেছে; তাহা একান্ত ছুনিরীক্ষ। সেই 
জ্যোতিংপুঞ্জ হইতে নির্গত ধুমরাশি দিগদিগন্ত ব্যাপিয়া রহিয়াছে। 
তবে এই কি মহাদেবের জট! ? এই জট। পৃথিবীরূপিণী নন্বাদেবীকে 
চন্দ্রাতপের ন্যায় আবরণ করিয়া রাখিয়াছে। এই জটা হইতে হীরক 
কণার তুল্য তুষার কণাগুলি নন্দাদেবীর মস্তকে উজ্জল মুকুট পরাইয়া. 
দিয়াছে। এই কঠিন হীরক কণাই ত্রিশুলাগ্র শাণিত করিতেছে। 

শিব ও রুদ্র! রক্ষক ও সংহারক! এখন ইহার অর্থ বুঝিতে 
পারিলাম। মানসচক্ষে উৎস হইতে বারিকণার সাগরোদ্দেশে যাত্রা ও 
পুনরায় উৎসে প্রত্যাবর্তন স্পষ্ট দেখিতে পাইলাম। এই মহাচক্র-প্রবাহিত 
শ্রোতে স্থষ্টি প্রলয়-রূপ পরস্পরের পার্শ্বে স্থাপিত দেখিলাম ৷” 

বঙ্গীয় সাহিত্য সন্মিলনের ময়মনসিং অধিবেশনে (১৯১১) তিনি 
যে সভাপ'তর অভিভাষণ দিয়েছিলেন সেটি ‘অব্যক্ত’ গ্রন্থে “বিজ্ঞানে 
সাহিত্য’ নামের প্রবন্ধ হিসাবে ছাপ! হয়েছে। প্রবন্ধট থেকে উদ্ধৃতি 
দিচ্ছি “----০-বৈজ্ঞানিকের পন্থা স্বতন্ত্র হইতে পারে, কিন্তু কবিত্ব 
সাধনার সহিত তাহার সাধনার এঁক্য আছে। দৃষ্টির আলোক যেখানে 
শেষ হইয়| যায় সেখানেও তিনি আলোকের অঙ্ুদরণ করিতে থাকেন, 
শ্রুতির শক্তি যেখানে স্থরের শেষ সীমায় পৌহায় সেখান হইতেও তিনি 
কম্পমান বাণী আহরণ করিয়া আনেন। প্রকাশের অতীত যে রহস্ত 
প্রকাশের আড়ালে বসিয়া দিনরাত্রি কাজ করিতেছে, বৈজ্ঞানিক 
তাহাকেই প্রশ্ন করিয়া দুৰ্বোধ্য উত্তর বাহির করিতেছেন এবং সেই 
উত্তরকেই মানব-ভাষায় যথাযথ করিয়া ব্যক্ত ।করিতে নিযুক্ত 


আছেন ৮০০ 


১২৬ বিজ্ঞান-পথিকৎ জগদীশচন্দ্র বসু 


“বৈজ্ঞানিক ও কবি, উভয়েরই অনুভূতি অনির্ধচনীয় একের সন্ধানে 
বাহির হইাছে। প্রভেদ এই, কবি পথের কথা ভাবেন না, বৈজ্ঞানিক 
পথটাকে উপেক্ষা করেন না1” 

বিজ্ঞান কল্প-গল্প' ব বৈজ্ঞানিক রম্য রচনাতেও জগদীশচন্দ্র দেখা 
বায় দিদ্বহস্ত। কুন্তলীন পুরস্কার-প্রপ্ত রটনা পিলাতক-তুফান, বোধ 
হয় বাংলায় বিজ্ঞান-কল্পগল্পের আদিপুরুষ। আর কি পরিহাস- 
রসিকতার উদাহরণ সেই গল্পে! আবহাওয়া অফিসের খবর ছিল যে 
কলকাতায় প্রচণ্ড ঝড় তুফান আসবে। কিন্তু লেখক সমুদ্রে একশিশি 
কুম্ভলীন তেল ঢেলে দিয়েছিলেন, তাই বৈজ্ঞানিক নিয়মে সমুদ্র তরঙ্গ 
শান্ত হয়ে গেস। কিন্তু তারপর-__প্ঝড় কোন দিকে গিয়াছে তাহার 
অস্থসন্ধানের জন্য দিগ.দিগন্তরে লোক প্রেরিত হইল; কিন্তু তাহার 
কোনো সন্ধান পাওয়া গেল না। তারপর সৰ্বপ্ৰধান ইংরাজি কাগজ 
লিখিলেন-_এতদিনে বুঝা গেল যে, বিজ্ঞান সবৈর্বব মিথ্যা । 

অন্ত কাগজে লেখ! হইল, যদি তাহাই হয় ভবে গরীব ট্যাক্সদাতাদিগকে ' 

পীড়ন করিয়া হাওয়া আপিসের হ্যায় অকৰ্মণ্য আপিন রাখিয়া 
লাভ কি? 

তখন বিবিধ সংবাদপত্ৰ তারম্বরে বলিয়া উঠিলেন - উঠাইয়া দাও ৷ 

গবণমেণ্ট বিভ্রাটে পড়িলেন। অলপদিন পূর্বে হাওয়া আপিসের 
জন্য লক্ষাধিক টাকার ব্যারোমিটার, থার্মোমিটার আনানো হইয়াহে ৷ 
সেগুলি এখন ভাঙা শিশিবোতলৈয় মূল্যেও বিক্রয় হইবে না। আর 
হাওয়া আপিসের বড়ো সায়েবকে অন্ত কি কার্ধে নিয়োগ করা খাইতে 
পারে? গৰ্ণমেণ্ট নিরুপায় হইয়া কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজে 
লিখিয়া পাঠাইলেন--“আমরা ইচ্ছা করি ভেষজ বিদ্যার এক নূতন 
অধ্যাপক নিযুক্ত হইবেন। তিনি বায়ুর চাপের সহিত মানুষের স্াস্থা- 
সম্বন্ধ বিষয়ে বক্তৃতা করিবেন”। | 

মেডিক্যাল কলেজের অধ্যক্ষ লিখিয়া পাঠাইলেন--“উত্তম কথা, 
বায়ুর চাপ কমিলে ধমনী স্ফীত হইয়া উঠে, তাহাতে রক্ত সঞ্চালন বৃদ্ধি 


তাহাতে সচরাচর আমাদের যে স্বাস্থ্যভঙ্গ হইতে পারে তাহাতে 


*), 


বিজ্ঞান-পথিক্কৎ জগদীশচন্দ্র বসু ১২৭ 


কোনো সন্দেহ নাই। তবে কলিকাভাবাসীরা আপাততঃ বহুবিধ 
চাপের নীচে আছে £ ‘ 

১ম বায়ু প্রতি বর্গ ইঞ্চি ১৫ পাউণ্ড 

২য় ম্যালেরিয়া ৮ 173: 

ওয় পেটেণ্ট ওঁধধ ৮ MES 

৪র্থ ইউনিভাসিটি ৮ ভৰিৰ ৬; 

৫ম ইন্কমট্যাক্স ৮ ৰু 2 
৬ষ্ঠ মিউনিসিপ্যাল ট্যাক্স » 22 NEES GH 

বায়ুর ২১ ইঞ্চি চাপের ইত্রবৃদ্ধি “বোঝার উপর শাকের আটি” 
স্বরূপ হইবে--১। “নিরুদ্দেশের কাহিনী”--কুম্ভলীন পুরস্কার থেকে 
নিচের অংশটি £ “কেহ কেহ বলিলেন যে সেই সময় ছোটলাট ডায়মণ্ড 
হারবার পরিদর্শন করিতে যান। তাঁহার দোৰ্দণ্ড প্ৰতাপে বাঘে 
গোঁরুতে এক ঘাটে জল খায়। তাঁহার ভয়ে ঝড় পৃষ্ঠভঙ্গ দিয়াছে ।” 

জগদীশচন্দ্ৰের বিজ্ঞান প্রবন্ধের ভিত্তিমূলে রয়েছে ভারতীয় 
দীর্শনিকতা। “মানুষ কেবল অদৃষ্টেরই দাস নহে, তাহারই মধ্যে এক 
শক্তি'নিহিত আছে যাহার দ্বারা সে বহিজ'গৎ নিরপেক্ষ হইতে পারে। 
তাহারই ইচ্ছা অনুসারে বাহির ও ভিতরের প্রবেশদ্বার কখনও উদ্‌ঘাটিত 
কখনও অবরুদ্ধ হইতে পারিবে । এইরূপে দৈহিক ও মানসিক দুর্বলতার 
উপর নে জয়ী হইবে। যে ক্ষীণ বার্তা শুনিতে পায় নাই, তাহা শ্ৰুতি- 
গোঁচর হইবে, ধে লক্ষ্য সে দেখিতে পায় নাই, তাহা তাহার নিকট 
জাজ্জল্যমান হইবে। অন্প্রকীর সে বাহিরে সর্ব বিভীষিকার অতীত 
হইবে । অন্তর রাজ্যে স্বেচ্ছাবলে সে বাহিরের বঞ্চার মধ্যেও অক্ষুণ 
রহিবে।” ( স্নায়ুস্ূত্রে উত্তেজনা প্রবাহ’ ; অব্যক্ত ) ৷ 

জগদীশচন্দ্রকে লেখা রবীন্দ্রনাথের চিঠিপত্র “বিশ্বভারতী” প্রকাশ 
করেছেন। রবীন্দ্রনাথকে লেখ! জগদীশচন্দ্রের পত্রীবলী” কিছু কিছু 
প্রবাসী পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। জগদীশচন্দ্র শতবাধিকী সমিতি 
পত্রাবলীর সঙ্কলন প্রকাশ করতে প্রতিশ্রুত ছিলেন কিন্তু নান! কারণে 


তা হয় নি। 


১২৮ বিজ্ঞান-পথিক্বং জগদীশচন্দ্র বহু 


অধ্যাপক আশুতোষ ভট্টাচার্য লিখছেন,__“রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে 
তার পত্রালাপের মধ্য দিয়ে------তার শিল্পীস্থলভ কবিমনটিও প্রকাশ 
পেয়েছে ।.-.মননশীলতার দিক দিয়ে --উভয়েই একই স্তরে বান করতেন” 
একমাত্র এই ছুজন ব্যতীত সেদিন বাঙালীর সমাজে এমন কেউ ছিলেন 
ন! ধারা মানসিকতার দিক দিয়ে জীবনের এত উধ্বস্তরে উঠতে সক্ষম 
হয়েছিলেন। জগদীশচন্দ্ৰের নিঃসঙ্গ জীবনে রবীন্দ্রনাথের নিকট 
লিখিত তাঁর পত্রগুলির মধ্যে রবীন্দ্রভাবনার সঙ্গে তার যে অন্তমু-থী এক্য 
কত গভীর তা বুঝতে পার! যায়।” ১৯০২ খ্রীষ্টাব্দে জগদীশ ফটোগ্রাফির 
তত্ব সম্বন্ধে তার নতুন ধারণার কথা রয়্যাল ফটো গ্রাফিক সোসাইটির 
পত্রিকায় প্রকাশ করেন। এ বিষয়ে রবীন্দ্রনাথকে তিনি লিখছেন, 
(৩০শে মে, ১৯০২ )--“আগামী ফটোগ্রাফিক সোসাইটিতে বক্তৃতার 
জন্য অন্ুরুদ্ধ হইয়াছি-দৃষ্টি ও ফটোগ্রাফী সম্বন্ধে বলিতে হইবে ৷ 
চক্ষে যে ছায়৷ পড়ে তাহ! মিলাইয়| যায়, কেবল তাহার প্রতিধ্বনি সুপ্ত 
ও জাগরিত স্মৃতিরূপে থাকিয়া যায়। কিন্তু 21১০/০-র ছবি একেবারে 
অপরিবতিতরূপে মুদ্রিত হইয়। যায়! কি করিয়া সেই আণবিক 
আড়ুষ্টত৷ ( molecular arrest ) সাধিত হয়, তাহার সম্বন্ধে ‘অতি 
আশ্চর্য 2%0200060.6 এ সফলতা৷ লাভ করিয়াছি। হঠাৎ মনে হইল, 
বুঝি তুমি আমার আবিষ্কার চুরি করিয়া ইতিপূৰ্বে কবিতারূপে প্রচার 
করিয়াছ। নুরদাস যখন তাহার চক্ষু শলাকাবিদ্ধ করিতেছিল তখন, 
তাহার মনে হইল যে, চির অন্ধস্কারে পলকহীন স্মৃতি চিরমুদ্রিত 
থাকিবে।” এ বছরই ৫ই সেপ্টেম্বরে লেখা একটি চিঠি (রবীন্দ্রনাথকে), 
_ “তোমার সহিত কত বিষয় বলিবার আছে তাহা অনেক দিনেও ফুরাইবে 
না। তোমার গৃহে আমার জন্য এতটুকু স্থান রাখিও। বাহিরের 
কোলাহল মিথ্যা বাদবিন্বাদ হইতে পলায়ন করিয়। তোমার সহিত 
প্রকৃতের অন্বেষণ করিব” 

৷ পুলিন বিহারী সেন লিখছেন, “বঙ্গীয় সাহিত্য সন্মিলন এখন 
স্বতিমাত্র--'-*রবীন্দ্রনাথের প্রস্তাবে এই বাৰ্ষিক মিলন সভা যখন 
প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল তদবধি যতকাল ইহা জীবিত ছিল, এই সন্মিলন 


রগ 
বিজ্ঞান-পথিকুৎ জগদীশচন্দ্র বসু ১২৯ 


দেশের একটি বিশেষ অভাব পূরণ করিয়াছে । ১৩১৮ বঙ্গাব্দ 
(ইং ১৯১১) মরমনসিং-এ চতুর্থ অধিবেশনে সন্মিসনের সভাপতিপদে 
বৃত হইয়াছিলেন জগদীশচন্দ্র। সাহিত্যক্ষেত্রে বিজ্ঞান সেবকের স্থান 
আছে কিনা, অভিভাষণের সুচনায় এই আলোচন! প্রসঙ্গে সাহিত্যের 
একটি উদারমূতি দেশের সম্মুখে প্রকাশ করিবার কথা যে তিনি বলিয়া- 
ছিলেন, এখনও তাহা স্মরণ করিবার আবশ্যকতা আছে৷” 

ময়মনসিং সম্মিলনে জগদীশ যে ভাষণ দেন তা “বিজ্ঞানে 
সাহিত্য” নামে অব্যক্ত গ্রন্থে ছাপা হয়েছে । 

১৩২৩ বঙ্গাব্দে (ইং ১৯১৭) তিনি বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের 
সভাপতি নির্বাচিত হলেন। সভাপতির অভিভাষণে তিনি বললেন, 
€***আমাদের সাহিত্য কেবল মাত্র পুরাতন গ্রন্থ প্রকাশ লইয়া! থাকিবে 
না, বর্তমান যুগের নব নব সাহিত্য, দর্শন, বিজ্ঞান প্রভৃতিকে একত্র 
করিয়া একটি জীবন্ত সাহিত্য গঠিত করিয়া তুলিবে, ইহাই আমি সাহিত্য- 
পরিষদের সৰ প্রধান উদ্দেশ্য বলিয়া মনে করি।” এই অভিভাষণ «নবীন 
ও প্রবীণ” নামে অব্যক্ত পুস্তকে প্রকাশিত হয়েছে। 

এই সভায় হীরেন্দ্রনাথ দত্ত “আচার্ধ-প্রশস্তি'তে বলেন,_-“এ 
দেশে যাহার! সত্য দর্শন করিতেন, তত্ব সাক্ষাৎ করিতেন, তাহাদিগের 
প্রচীন নাম কবি। যিনি বৈদিক সত্যের আদি সষ্টা, প্রাচীন শাস্ত্রে 
তাহাকে আদি কবি বলে-_তেনে ব্রহ্ম হৃদা য আদি কবয়ে। আচাৰ্য 
জগদীণচন্দ্র সেই আদি কবির প্রতিচ্ছবি । তিনিও তত্দ্রষ্টা, সত্যের 
আবি ।---? 


স্বদেশী জগদীশচন্দ্র ৷ 
পরাধান, ব্রিটিশ ভারতে খ্যাতিমান রাজকর্মচারীর ঘরে জগদীশের 
জন্ম। কিন্তু তার জীবনধারা দেখলে স্পষ্টতই বোঝ! যায় যে তার 
সমগ্র জীবন-সাধনার মূলে ছিল দেশের আপামর জনসাধারণের প্রতি 
তার অকৃত্রিম ভালবাসা । জগদীশচন্দ্র কোনদিন সক্রিয় রাজনীতিতে 
অংশ নেন নি, বরং ইংরাজ রাজপুরুষদের সঙ্গে তার ওঠাবনা সাধারণের 

জগদীশচন্দ্র_-৯ 
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মনে অনেক সময়ে ভুল বোঝাবুঝির অবকাশ করে দিয়েছিল। কিন্তু 
‘এহ বাহ্য’ | দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের স্মৃতিরক্ষার ব্যাপারে তিনি একটি 
চিঠিতে লিখছেন,_ “---তার সন্মানাৰ্থে যদি একটি যোগ্য স্মারক স্থাপন 
করা হয়, তবে দ্েশবানীর মাননলোকে তার আত্মোৎসর্গের কাহিনী 
চিরজাগ্রত থাকবে। আমি প্রাচীন ভারতের এঁতিহোর পুনরুজ্জীবনের 
জন্যে সর্বতোষুখী কর্মধারার একজন উৎসাহী সমর্থক । আমি নিজে 
আন্তরিক নিষ্ঠার সঙ্গে সে কর্মধারার অঙ্গীভূত একটি মাত্র পথ অনুসরণ 
করে চলেছি, সে হলো! জ্ঞান-বিস্তারের পথ । আমি দীর্ঘদিন ধরে যে 
বিষয়ে চিন্তা ও অনুশীলন করেছি, তার বাইরে অন্ত কোন ভূমিকায় 
জনসাধারণের সামনে আত্মপ্রকাশ করবো না__এই আমার ব্যক্তিগত 
মনোভাব ।” তার কাছে বিজ্ঞান-সাধনা ও দেশগ্রীতি একই বিষয়। 
রবীন্দ্রনাথ 1লখেছেন,_-“ভার কাছে আর একটা ছিল আমাদের 
মিলনের অবকাশ- সেখানে ছিল তার অতি নিবিড় 
দেশপ্রীতি।” বিক্রমপুর সম্মেলনে (১৯১৫) তিনি যে সভাপতির 
অভিভাষণ দিয়েছিলেন তা থেকে উদ্ধৃত করছি ঃ “কোনদিন কি 
আমাদের দেশে প্রকৃত বৈজ্ঞানিকের সংখ্যা বধিত হইবে না, ধাহারা 
কেবল শ্রাতিধর না হইয়া স্বীয় চিন্তাবলে উদ্ভাবন এবং আবিষ্কার করিতে 
পারিবেন? 

“যদি ভারতকে সঞ্জীবিত রাখিতে চাও তবে তাহার মানসিক 
ক্ষমতাকে অপ্রতিহত রাখিতে হইবে ।-.....মানপিক শক্তির ধ্বংসই 
প্রকৃত মৃত্যু, যাহা একেবারে আশাহীন এবং চিরন্তন ৷” 

বিদেশে বসে রবীন্দ্রনাথের চিঠি পেয়ে উত্তর দিচ্ছেন,_“তোমাদের 
উৎসাহবাণীতে মাতৃম্বর শুনিলাম। তোমাদের পশ্চাতে আমি এক 
দানা চীরবসন পরিহিতা যুতি সর্বদা দেখিতে পাই । তোমাদের সহিত 
আমি তাহার অঞ্চলে আশ্রয় লই। সাধারণতঃ লোকের যে সব বন্ধন 
থাকে, তাহা হইতে আমি মুক্ত। কিন্ত আমি সেই অঞ্চলডোর ছেদন 
করিতে পারি না।” অথবা ঃ “গাছ মাটি হইতে রস শোষণ করিয়া 
বাড়িতে থাকে, উত্তাপ ও আলো পাইয়া পুষ্পিত হয়। আমার 


হু 
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মাতৃভূমির রসে আমি জীবিত, আমার স্বজাতির প্রেমালোকে আমি 
প্রক্ষুটিত ৷” 

১৯০৫ গ্রীষ্টাব্দের আগেই জগদীশচন্দ্র দেশজোড়া সম্মান পেয়েছেন 
শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক হিসেবে । ১৯০৫ বাংলার জাতীয় জীবনে বিশেষ 
উদ্দীপনা, স্বাধীনতার জন্য বিপ্লব ও স্বদেশী চিন্তার গুরুত্বপূর্ণ উত্তেজনা 
ও উন্মাদনার বছর। তখন থেকেই দেশে ইংরাজ শাননের বিরুদ্ধে 
প্রকৃতপক্ষে অনাস্থাজ্ঞাপন ও পূর্ণ রাজের জন্যে আন্দোলন শুরু। নে 
সময়কার জাতীয় আন্দোলনে অরবিন্দ, ভগিনী নিবেদিতা, বিপিনচন্দ্ 
পাল,_অথবা আনন্দমোহন বস্থু এরা সকলেই জগদীশচন্দ্র খুব 
কাছের মান্ুষ। কিন্তু তবুও রাজনৈতিক আন্দোলনে তিনি সক্রিয় 
ভূমিকা নেন নি, কংগ্রেসের অধিবেশনে যোগ দেন নি। বরং রবীন্দ্র 
নাথের মত তিনি বিশ্বাস করতেন যে পূর্ণ স্বরাজের উপযুক্ত করে 
নিজেদের গড়ে তুলতে হবে,_তা মে কি বিজ্ঞানে, কি সাহিত্যে, অথবা 
শিল্পে ও বাণিজ্যে। পরেও দেখেছি, তিনি অহিংসবাদীও হন নি। 
বরং ১৯০৫-১৯১১ বছরগুলিতে সহিংস বিপ্লবী আন্দোলনের প্রতি 
তার গোপন সহানুভূতি ছিল। যখন নিবেদিতা অরবিন্দকে ছদ্মনামে 
জাহাজে করে পণ্ডিচেরীতে পাঠিয়ে দেবার বন্দোবস্ত করলেন, কথিত 
আছে যে জাহাজ ভাড়ার টাক! জুগিয়েছিলেন জগদীশচন্দ্র । বিবেকানন্দ 
যেমন রাজনৈতিক আন্দোলনে নিজেকে না৷ জড়িয়ে মাঁনব-সেবাধর্ম 
প্রচারের পথে দেশ সেবার পথ বেছে নিয়েছিলেন, জগদীশচন্দ্রও 
বিজ্ঞানচর্চা ও গবেষণার পথ দেশবাঁপীকে চিনিয়ে দেওয়ার মধ্য দিয়েই 
দেশসেবা করেছেন। কিন্তু বিদেশী সরকারের বিরুদ্ধে ব্যক্তিগতভাবে 
তাকে বিদ্রোহ করতে হয়েছে বহুবার। যখন তিনি প্রেলিডেন্দী 
কলেজে অধ্যাপক হয়ে প্রথম যোগ দিলেন তখন জানলেন ভারতীয় 
হিসেবে তিনি ইংরেজ অধ্যাঁপকদের বেতনের মাত্র তিনভাগের একভাগ 
পাঁবেন। তৎক্ষণাৎ তিনি সেই টাক! প্রত্যাখ্যান করলেন। পুরো 
তিন বছর চলল এই বেতন বয়কট । সেই নীরব বিদ্রোহ শেষে ইংরেজ 
সরকারকে নতিন্বীকার করালে । বেতনের বৈষম্য থাকার নীতি উঠে 


১৩২ বিজ্ঞান-পথিকৃৎ্ জগদীশচন্দ্র বহ 


গেল তার এই প্রতিবাদের ফলে ৷ জগদীশচন্দ্র কলকাতা! বিশ্ববিদ্যালয়ের 
সরকার মনোনীত সিনেট-সদস্ত ছিলেন। একবার তিনি সমর্থন না 
করবার ফলে সরকারী কোন স্বার্থ ব্যাহত হল। সরকার তার কৈফিয়ৎ 
তলব করলেন। সেই ব্রিটিশ রাজত্বকালেও অন্যায় ও অবিচারের 
বিরুদ্ধে জগদীশ প্রতিবাদ করতেন। তিনি তৎক্ষণাৎ জানালেন, 
“সরকারের অন্ধ স্তাবকতা করব এই যদি আমার কাছে আশ! করা হয়ে 


থাকে, তবে যেন আমাকে অবিলম্বে সরকারী মনোনয়ন থেকে অব্যাহতি 
দেওয়া। হয় ।” 


ইংল্যাণ্ডের কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে যখন তাঁকে অধ্যাপকের পদ নিতে 
অনুরোধ করা হয় তখন তিনি তা নিলেন না, বরং লিখলেন ( রবীন্দ্র- 
নাথকে ); “আমার জীবনের মূল ভাঁরতবর্ষে। যদি সেখানে থাকিয়া 
কিছু করিতে পারি তাহা হইলেই জীবন ধন্য হইবে। দেশে ফিরিয়া 
আসিলে যে সব বাধা পড়িবে তাহা বুঝিতে পারিতেছি। যদি আমার 
অভীষ্ট অপূর্ণ থাকিয়া যায় তাহাও সহা করিব» 

দেশ বলতে জগদীশচন্দ্র দেশের মানুষকে বুঝতেন। বিক্রমপুর 
সম্মিলনের অভিভাষণে তিনি বললেন,__“তুমি ও আমি যে শিক্ষালাভ 
করিয়া নিজেকে উন্নত করিতে পারিয়াছি এবং দেশের জন্য ভাবিবাঁর 
অবকাশ পাইয়াছি, ইহা কাহার অনুগ্রহে? এই বিস্তৃত রাজ্যরক্ষার 
ভার প্রকৃতপক্ষে কে বহন করিতেছে? তাহা জানিতে সমৃদ্ধিশালী নগর 
হইতে দৃষ্টি অপসারিত করিয়া দুঃস্থ পলীগ্রামে স্থাপন কর। সেখানে 
দেখিতে পাইবে পঞ্ষে অর্ধ নিমজ্জিত, অনশনক্লিষ্ট রোগে শীর্ণ, 
অস্থিচর্মসার এই ‘পতিত’ শ্রেণীরাই ধন-ধান্য দ্বারা সমগ্র জাতিকে 
পোষণ করিতেছে। অস্থিচর্ণ দ্বারা নাকি ভূমির উর্বরতা বৃদ্ধি পায়। 
অস্থিচূর্ণের বোধশক্তি নাই; কিন্তু যে জীবন্ত অস্থির কথা বলিলাম, 
তাঁহার মজ্জায় চিরবেদন! নিহিত আছে।” বিহারের খনি অঞ্চলের 
শ্রমিকদের কল্যাণের জন্য জগদীশচন্দ্র বহু টাকা দান করেন এবং তার 
দায়িত্ব দিয়েছিলেন ভঃ রাজেন্দ্রপ্রদাদের ওপর I 


একাস্তভাবেই স্বদেশী ভগদীশচন্দের মধ্যে বাঙালীয়ানা পুরোদস্তর 


Ee 
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বজায় ছিল। ১৯২৮ খ্রীষ্টাব্দে দিনপঞ্জীতে রম রল লিখেছেন ঃ 
“জাতীয় গৰ্ব-_কিন্ত শুধু ভারতীয় নয়, বাঙালী গৰ্ব--তীর মধ্যে থেকে 
বিছ্বাতের মত ঝলসে ঝলসে ওঠে । বুঝতে পারা যায় যে তার মনের 
মধ্যে আছে বাঙালী চরিত্রের তথাকথিত বীর্ধহীনতা ও ভীরুতার সম্পর্কে 
ইংলণ্ডীয় (বিশেষ করে কিপংলিডের) রচনার দরুন নিদারুণ 
অপমান বোধ |” 

বাঙালী হওয়ার গর্বে গধিত হলেও জগদীশের স্বচ্ছ দৃষ্টিতে কিন্ত 
জাতীয়তাবোধ মানে ভারতীয়তাবোধ। তিনি বারবার ভারতের বিভিন্ন 
তীর্ঘস্থানে ছুটে গেছেন। তীর বিজ্ঞান মন্দিরের বাইরের স্থাপত্য 
অজন্তার মনোরম বহিস্থণপত্য ও ভাস্কর্যকে অমুসরণ করেছে। তার 
বসতবাড়ির বিভিন্ন ঘরে ভারতের বহু জায়গা,--মহীশূর, কাশ্মীর, উত্তর 
ভারতের নানা রাজ্য, ত্রিপুরা প্রভৃতি থেকে সংগ্রহ করা আসবাবপত্রে 
সাজান। বসবার ঘরের দেওয়ালে নন্দলাল বস্থুর আকা মহাভারতের 
নানা ঘটনার ছবি। উত্তর দিকের দেওয়ালে অবনীন্দ্রনাথের আক! 
“ভারতমাতার' বিখ্যাত ফ্ৰেম্‌কে| ! 
আন্ুষ জগদীশচন্দ্র ৷ 

মানুষ জগদীশ সম্বন্ধে অন্তরঙ্গ ছবি পাওয়া কঠিন হলেও কিছু কিছু 
সংগ্রহ করা যায় তার সত্তর বৎসর পুতি উৎসবের সময়ে বিভিন্ন পত্র- 
“পত্রিকায় প্রকাশিত নান! প্রবন্ধে । তার ছাত্রদের মধ্যে খুব কম জনই 
আজও জীবিত রয়েছেন। বস্বু বিজ্ঞান মন্দিরের প্রাচীন গবেষক 
গ্রী আশুতোষ গুহঠাকুরতা একটি প্রবন্ধ লিখেছেন (“নানা চোখে ঝবি 
বিজ্ঞানী জগদীশচন্দ্ৰ’--পুথিপত্ৰ ) যেখানে পরিণত বয়সের 
জগদীশচন্দ্রকে পাওয়া যায়। অধ্যক্ষ দেবেন্দ্ৰ মোহন বস্থুর ( জগদীশ- 
চন্দ্রের পরে বস্তু বিজ্ঞান মন্দিরের দ্বিতীয় অধ্যক্ষ ) স্থৃতিচারণের সাক্ষী 
লেখক নিজে,_যার ফলে জগদীশচন্দ্র সম্বন্ধে একটা ধারণা লেখকের 
আছে। লেখকের ব্যক্তিগতভাবে আলাপ আলোচনা হত, সুখ্য ত 
জগদীশচন্দ্র সম্বন্ধেই,_আশুতোষ গুহঠাকুরতা, বিনয়কৃষ্ণ দত্ত ও 
গগোপালচন্দ্র ভট্টাচাৰ্য মহাশয়দের সঙ্গে । তারও কিছু কিছু হয়ত 
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এসে পড়বে এখনকার এই আলোচনাংশে। উক্ত তিনজনই 


জগদীশচন্দ্রের শিষ্য ৷ 


জগদীশচন্দ্র_-“গৌরবর্ণ, নাতিদীৰ্ঘ দোহারা৷ গঠন, দেহের তুলনায় 
মাথাটি বেশ বড়, বুদ্ধিদীপ্ত বিশাল চোখ, ভাবগন্তীর মুখমণ্ডল, এসব 
মিলিয়ে তার চেহারায় এমন একটি প্রখর ব্যক্তিত্ব পরিস্ফুট ছিল যে, 
তাঁর কাছে গেলে আপন! হতেই মাথ| নত হয়ে আসত।” তীর 
কবিপ্রকৃতির কথা কিছু আগেই বলেছি। মানুষকে ভালবাসার 
ক্ষমতাও তার বিভিন্ন লেখার মধ্যে পরিস্ষুট । বন্ধুগ্রীতি অসাধারণ ছিল 
সে কথা বিভিন্ন চিঠিপত্র থেকে জানা যাবে। তাঁর চরিত্রে ছিল 
অদাধারণ দৃঢ়তা; “চ্যালেঞ্জের” সামনে রুখে দাড়ান, সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে 
পড়া, অন্যায়ের বিরুদ্ধে মাথা উঁচু করে সবল প্রতিবাদ, সব সময়েই তার 
চরিত্র চোখে পড়েছে। পারিবারিক মহলে তিনি ছিলেন খুবই স্নেইশীল 
মান্য । তার নিজের সন্তানসম্ততি ছিল না, একটিমাত্র মেয়ে প্রায় 
অগ্সকালেই মার! যায়। কিন্তু তর তিন বোন, তদের সন্তানের! 
জগদীশ-দম্পতির স্নেহ ভাগ করে নিয়েছিল । ছাত্ৰমহলে তিনি ছিলেন 
খুবই রাশভারি, সকলেই তার কাছাকাছি হতে ভয় পেত। কিন্তু 
তিনি তাদের প্রতিটি সুখ-দুঃখের সন্ধান রাখতেন। অধ্যাপক রমেশ 


মজুমদার ( পদার্থতাত্বিক, দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন সহ-উপীচার্য )- 


একবার বলেছিলেন,_তার মত বড় বড় আরও অনেক লোকদের 


ক্ষেত্রেও তিনি দেখেছেন, চারপাশে অন্ত মানুষেরা এমন পাঁচিল তুলে 


রাখেন যে প্রকৃত বড় মানুষটির কাছে যাওয়া যায় না, ভুল বোঝার 
অবকাশ থাকে। একবার এঁ পাঁচিলটি ভেঙ্গে দিতে পারলে দেখা যায় 


মানুষটিকে ঠিক যেমন ভাবা গিয়েছিল তা নয়। জগদীশচন্দ্র সম্বন্ধে 


রমেশবাবুর এই অভিজ্ঞতা হয়েছিল। প্রথম প্রথম তাদের তরুণ 
ছাত্রমনের কাছে মনে হয়েছিল, জগদীশচন্দ্র বুঝি নিজের আভিজাত্যের 
পাচিল তুলে সাধারণের কাছ থেকে নিজেকে আড়াল করে রাঁখতে 
চাইছেন। কিন্তু নান| ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে জগদীশের স্নেহশীল, 


ক্ষমাশীল, সুবিবেচক রূপটি তাঁর চোখে ধর! পড়ে গিয়েছিল। জগদীশ 


| 
IS 
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অতিশয় স্থরসিক মানুষ ছিলেন। কিন্তু নিজেকে লুকিয়ে রাখতেন 
আপাত গান্তীর্ষের আড়ালে । “কাস্তে-হাতুড়ি” প্রতীক সম্বলিত 
: একখানি বই একজনের হাতে দেখে একবার বলেছিলেন, “কাস্তে 
হাতুড়ি ছুইই প্রয়োজনীয় যন্ত্র। তাদের সম্মান করতেই হবে। কিন্তু 
কলমের দিকে পিছন ফিরে দাড়িয়ে তা করলে কি ভাল হবে? 
৷ কাস্তে-হাতুড়ির কীতি প্রচারের জন্যও তে| কলমের আচড় দরকার ৷” 
এক চাকরী প্রার্থীকে একবার বলেছিলেন,--“সাৰ্টি কিকেট ন! দেখিয়ে 
গুরু, জ্যোতিষী বা কবিরাজ হওয়া যায় কিন্তু চাকরী তো হয় না৷” 
তিনি যে কি রকম রাশভারি ছিলেন এবং এমনকি তৎকালীন 
সহকারী অধ্যক্ষ অধ্যাপক নগেন্দ্রন্দ্র নাগ পর্যন্ত তার সামনে কি রকম 
দিশাহারা হয়ে পড়তেন, তাঁর গল্প শুনিয়েছিলেন শ্রীগোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য 
{ বস্থৃবিজ্ঞান মন্দির, পুনমিলন স্মরণিকা, ১৯৮৫ )। 
আশুতোষ গুহঠাকুরত! লিখেছেন_-«--.নিজে যে খুব হাসতেন, 
দরাঁজ হাঁসি, ত নয় তবে সুন্ষ্ম রলিকতাবোধ ছিল। অন্যদের হাসিয়ে 
দিতেন, নিজে কিন্তু চূপ | "৮ 
“অনমনীয় দৃঢ়তা তার চরিত্রের অন্যতম বৈশিষ্ট্য ছিল। তিনি যে 
সংকল্প গ্রহণ করতেন, দেখান থেকে তাকে নড়ান কঠিন ছিল। 
 ইনুষ্টিটিউটে আমার যোগদানের কয়েকমাস পরেই তদানীন্তন বড়লাট 
বাহাদুর লড রিডিং ইনষ্টিটিউট পরিদর্শন করেন। পরিদর্শনের 
প্রাক্কালে কলকাতার পুলিশ কমিশনার টেগা্ট সাহেব তার দক্ষিণ 
হস্তন্বরূপ ইন্সপেক্টর পূর্ণ লাহিড়ী মহাশয়কে ইনস্টিটিউটের মধ্যে 
নিরাপত্তামূলক পুলিসী-ব্যবস্থা সম্বন্ধে আলোচনার জন্য জগদীশচন্দ্ৰের 
কাছে পাঠান। ভিনি স্পষ্ট জানিয়ে দিলেন ইন্ষ্টিটি উটের মধ্যে তিনি 
“এ ব্যাপারে কোন পুলিস ঢুকতে দেবেন না।**টেগার্ট নিজে এসে 
বোঝাবার চেষ্টা করলেন কিন্তু তিনি অনড় । তিনি বললেন, এ নিয়ে 
পীড়াগীড়ি করলে পরিদর্শন বন্ধ করে দেবার জন্য বড়লাট বাহাদুরের 
কাছে তিনি অনুরোধ জানাতে বাধ্য হবেন ।.--* 
লর্ডরেডিং-এর ইন্‌ষ্টিটিউট পরিদর্শন ব্যাপারে আশুবাবু আরও 
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বলছেনঃ “য| আমাদের সবচেয়ে মুগ্ধ করেছিল সেটি হচ্ছে এই শীর্ষ 
রাজপুরুষের সঙ্গে আঁচাৰ্যদেবের সমপর্যায়ের বন্ধুর মত ব্যবহার । 
ইতিপূর্বে এইসব রাজপুরুষদের সঙ্গে আমাদের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের 
একত্রে যেসব ছবি চোখে পড়েছে, সেক্ষেত্রে একপক্ষের গবিত ভাব ও 
অপর পক্ষের একটু হীনম্মন্যতার ভাবই যেন লক্ষ্য করেছি। কিন্তু 
এক্ষেত্রে তার সম্পূর্ণ ব্যতিক্রমই চোখে পড়ল। তিনি শুধু বৈজ্ঞানিক 
তত্বই ব্যাখ্যা করে বুঝোচ্ছিলেন এমন নয়, ফাকে ফাকে শাসন ব্যবস্থার 
নানা ত্রুটা ও কুফল সম্বন্ধে অনুযোগ করে নিজের মতামত স্পষ্টভাবে 
ব্যক্ত করে চলেছিলেন। মনে হয়েছিল যেন অত বড় খুরদ্ধর ইংরেজ 
তীর ব্যক্তিত্ব অভিভূত হয়ে পড়েছেন। মুখে কোন প্রতিবাদের ভাষা 
যোগাচ্ছে না । নত মস্তকে সব স্বীকার করে নিচ্ছেন ৷” 

ব্যক্তিগত জীবনে মানুষটি ছিলেন খুব সৌথীন। “গ্রীষ্মের সময়ে 
কৌচান সাদ। ধুতি ও পাশে বোতাম লাগান খুব মিহি আন্দির বা 
সিক্ষের পাঞ্জাবী পরতেন। শীতকালে ট্রাউজার ও গলাবন্ধ কোট, মনে; 
হত তিনি যতবার ইন্ষ্িটিউটে আসতেন প্রত্যেকবারই সভ্য পাট ভাঙ্গ 
জামাকাপড় পরে আনতেন।---গুধু পোষাক পরিচ্ছদে নয়, তিনি, 
কোনরূপ অপরিচ্ছন্নতা পছন্দ করতেন না, ল্যাবরেটরিতে কোনরূপ: 
অপরিচ্ছন্মতা দেখলে বা কোন কিছু অগোছালো দেখলে; 
রাগ করতেন ৷” 

গাদ্ধিজী যখন আফ্রিকা থেকে আসার পরে এদেশে তখনও প্রায় 
অপরিচিত ছিলেন তখন কিছুদিন জগদীণচন্দ্রের অতিথি হয়েছিলেন। 
জগদীশের বন্ধু গোখলে দুজনের মধ্যে পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন। 
কিন্তু গান্ধিজীর মতামতে তিনি বিশেষ প্রভাবিত হন নি। চরকা 
কাটার ওপরে নির্ভর করে দেশের স্বাধীনতা আসবে এতে. তিনি 
কৌতুক বোধ করতেন। বলেছিলেন-_পা দিয়ে যা করতে পারা যায় 
আমি হাত দিয়ে তা করতে যাব কেন? 


“চরমপন্থীদের ওপর তার একটা সহানুভূতি লক্ষ্য করেছি। 
একদিন ইন্‌ঠিটউটে একজন পদপ্রার্থীর নিয়োগের ব্যাপারে প্রফেসর 


বিজ্ঞান-পথিক জগদীশচন্দ্র বস্তু ১৩৭ 


নাগ এসে জানালেন,--‘ছেলে৷ট ভাল তবে কিছুদিন রাজনৈতিক কারণে 
জেলে ছিল। তিনি শুধু বললেন,_-“ওকেই নাও, ওর ভিতর কিছু 
আছে বলেই তো! এগিয়ে গিয়েছিল ৷) 

“পুলিন চন্দ্র দাস মহাশয় আন্দামান থেকে মুক্তি পাবার পর আিক 
কষ্টে দিনযাপন করছিলেন। তিনি জানতে পেরে পুলিনবাবুকে ডেকে 
লাঠি ও ছোরা খেল! শেখাঁবার জন্যে একটি মাসিক ভাতায় নিয়োগ 
করেন।” পুলিন দাস মহাশয় খ্যাতনামা লাঠিয়াল এবং বিপ্লবী ছিলেন। 

জগদীশচন্দ্র বসুবিজ্ঞান মন্দিরের প্রতিটি কর্মার সম্বন্ধে গভীর 
সহানুভূতি মনে পোষণ করলেও অনেকেই তাকে রুক্ষ ব্যবহারকারী, 
বদমেজাঁজী বলে মনে করতেন। যে দ্রুতগতিতে তার মন এগিয়ে চলত 
তার সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলা অনেকের পক্ষে কঠিন হত, তিনি হয়ে 
উঠতেন অসহিষু৮_অনেক সময় কঠিন কথা বলে বসতেন। 
সহ-অধ্যক্ষ, তার বিশেষ প্রীতি ভাজন নগেন্দ্রচন্দ্র নাগ পর্যন্তও একাধিকবার 
দুঃখিত মনে চাকরীতে ইস্তফা দিতে চেয়েছেন আবার পরদিনেই হয়ত 
তার স্নেহপুর্ণ ব্যবহারে মত বদলেছেন। 

তার ছাত্রদের মধ্যে বিশিষ্ট ছিলেন গুরুপ্রসন্ন দাস, বশীশ্বর সেন, 
সুরেন্দ্র চন্দ্র দাস প্রভৃতি । বশীশ্বর সেন পরে আলমোড়াতে নিজস্ব 
গবেষণাগার করেছিলেন ৷ বস্তু বিজ্ঞান মন্দিরকে তখন অনেক কম 
খরচে চালাতে হত। সরকারী সাহায্য ১৯৩১ খ্রীষ্টাব্দে হঠাৎ অনেক 
কমে গেল। কিন্তু তার ছাত্ররা তাকে পরিত্যাগ করলেন না, তার! 
চিঠি লিখে জানিয়ে দিলেন যে তারা! স্ব-ইচ্ছায় বৃত্তির পরিমাণ কমিয়ে 
দেবার অনুরোধ করছেন। 

জগদীশচন্দ্র যে সময়ে বিশ্বের অনন্যসাধারণ এক বিজ্ঞানী হিসাবে 
যশস্বী হয়েছেন তখন এদেশে তার বৈজ্ঞানিক সহকর্মী, এমন কি আলাপ 
আলোচনাও চালাতে পারেন এমন কেউ ছিলেন ন৷ ৷ একদিকে তাই 
তিনি ছিলেন নিঃসঙ্গ । পরে তার ছাত্রদের মধ্যে, বিশেষতঃ পদার্থ- 
বিদ্যায় বিশ্ববরেণ্য হয়েছিলেন অনেকে,--যেমন মেঘনাদ সাহা, 
সত্যেন্দ্রনাথ বস্তু, দেবেন্দ্ৰমোহন বন্ধু, স্নেহময় দত্ত ইত্যাদি । কিন্ত ততদিনে 


১৩৮ uw বিজ্ঞান-পথিকৎ জগদীশচন্দ্র বহু 


তিনি পদার্থতত্ব থেকে বহুদূরে সরে এসেছেন। হয়ত তার মনে পরিণভ- 
বয়সে সে বিষয়ে কিছুটা! দুঃখ ও অভাববোধ ছিল। ক্ৰমশঃ 
তিনি তার মধ্যবয়সের মানসসঙ্গী প্রিয়তম বন্ধু রবীন্দ্রনীথের কাছ 
থেকেও বোধহয় নিজেকে দূরে সরিয়ে নিয়েছিলেন। জীবনের শেষ 
দশ বছর তীর সবচেয়ে নিকটের মানুষ অবলা বন্থুর ওপরে দৈনন্দিন 
জীবনের প্রতি মুহূর্তের নির্ভরশীলতা ছাড়া! বাইরের জগতের কোন: 
ব্যক্তিকে মনের কাছে টেনে নেওয়া সম্ভব হয় নি বলেই মনে হয়। 
তিনি হিমালয়ের উত্তঙ্গ হিমশৃঙ্গের মতই একক গরিমায় কিছুটা স্ুদুর্গম: 
ও সুদূরই রয়ে গিয়েছিলেন। 

জগদীশ-জীবনীর আলোচনা শেষ হবে না যদি না আমর! জগদীশের' 
সহধর্মিণী অবল। বস্তু সম্বন্ধে কিছু কথ! বলি। 

বনু বিজ্ঞান মন্দির উদ্বোধনের দিন জগদীশচন্দ্র বলেছিলেন, 
পরিক্তহস্তে আসিয়াছিলাম, রিক্তহস্তেই ফিরিয়া যাইব ; ইতিমধ্যে যদি- 
কিছু সম্পাদিত হয় তাহা দেবতার প্রসাদ বলিয়া মানিব। আর 
একজনও এই কার্ধে তাহার সর্বস্ব নিয়োগ করিবেন, ধাহার সাহচর্য: : 
আমার দুঃখ ও পরাজয়ের মধ্যে অটল রহিয়াছে।” ইনিই অবলা! বন্ধু 
যিনি আচার্ষের এ প্রত্যাশা পূর্ণ করেছিলেন। 

“পরিব্রাজক গ্রন্থে বিবেকানন্দ লিখেছেন,__“বস্থজ ও তার সতী 
সাধবী সর্বগুণসম্পন্না গেহিনী যে দেশে যান, সেথাই ভারতের মুখ, 
উজ্জল করেন।” 

বাস্তবিকই, অবলার পৃথক জীবনী লেখা প্রয়োজন ৷ নারীকল্যাণের, 
জন্য ভার আমরণ প্রচেষ্টার কথ! ভালভাবে প্রচারিত হওয়া! দরকার | 
কিন্ত একথাও মনে হয় যে জগদীশের জীবনের বাইরে অবলা কোন স্থান, 
নিজের জন্যে করে নিতে চান নি। সম্পূর্ণভাবে তিনি ছিলেন স্বামীর, 
জীবনের ছায়া, স্বামীর শারীরিক সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য বিধানের জন্য অক্লান্ত. 
নীরব তার পরিশ্রম। নিবেদিতার তিনি ছিলেন পরম আদরের! 
Bo, ‘বৌ’ । এ 

অবলার দেহান্ত হয় ইংরাজি ১৯৫১ খ্ৰীঠাকে। 


